৪4৮ তীর বেগে বাহিয়া চলে। দুই 'র কাদা, মাঝে ঠাঁই লাই। হাজার বছর আগে চর্যাপদকার 
আনয্যজীরনের সহজ দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে 'ুর়্াবেই। এত স্পষ্ট সে রূপকাশ্রয়ী বর্ণনা যে আমাদের 
(ভিনতে অসুরিধে নেই এ নদী কেমন নদী, আর গেলেই বা 1 তার দেখা মেলে। চর্যাপদ থেকে রবীন্দ্রনাথ, 

জীরনানন্দ হয়ে একেবারে হালফিলের “উত্তরা 


' বাংলা সাহিত্য নদীত্রোতরেখা বোধহয় কখনই মোছার নয়। 


মোছার নয় আম বাঙালির জীবনচর্চা থেকে নটীট্াম্মৃতিচিহৃ। 
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কালিদাস বাঙালিকে বলছেন 
'নৌসাধনোদ্যতান'__ নৌসাধনে উদ্যত বা 
পারদশী। বাংলা ছড়ায় এপার গঙ্গা ওপার 
গঙ্গার মধ্যিখানের চরে উপবিষ্ট 
শিবসদাগরটি যে চাঁদবণিক বা ধনপতি 


বদলে যায় খরপোতা নদীর। নতুন ঢর 
জাগে, তৈরি হয় নতুন জনপদ। পশ্চিমে ঢুকে 
গেছে রাজমহল পাহাড়ের অংশ, 
ছোটনাগপুর মালভূমি। রুক্ষ, উবর এ 
অঞ্চলে পশ্চিম থেকে পুবগামী অজয়, 


দত্তের পূর্বসূরি এ কথা বুঝতে বেগ পেতে 
হয় না। বাংলা, বাউলা, বাঙ্গালা নামের মধ্যে 
ই নদীগন্ধ লুকনো। আবুল ফজল তাঁর আইন- 
ই ই-আকবরি গ্রন্থে লিখেছেন বঙ্গ ও আলি 
৯ (আলি সংস্কৃত শব্দ, যার অর্থ আল) যুক্ত 
ই হয়ে বাঙ্গালা বা বাংলা । এই আল বলতে 
৯ নদীবাঁধও বোঝায়। উল্লসিত লম্বা ঝুঁটি 
প্র মোরগ আকৃতি পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রটা 
দৈর্ঘে যতটা প্রলম্বিত, প্রস্থে ততটা নয়। 
হিসেকটা উত্তর-দক্ষিণ বরাবর ৫৮০ কিসি, 
পূর্ব-পশ্চিমে ৩২০ কিমি। মাথায় ছোট, 
বহরে বড় বাঙালি অপবাদ থাকলেও, খোদ 
বাংলার ভৌগোলিক গড়নটা সেরকম নয়। 
উত্তর, পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ জুড়ে শিরা- 
উপশিরার মতো বইছে শত নদী। বাঙালির 
রক্তধারার ছন্দে এই অসংখ্য জলধারার 
তরঙ্গ হিল্লোল মিশেছে। জলবাহিত পলিতে 
গড়েছে বাংলার সমভূমি, তার জনজীবন, 
শস্য ও সংস্কৃতি। 

মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায় 
পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক বিন্যাসকে__ 
হিমালয় সংলগ্ন সমভূমি, নিন্নগঞ্জা সমভূমি, 
পশ্চিমের ছোটনাগপুর মালভূমি এবং 
উপকূল বাংলা । উত্তরে হিমালয় থেকে নেমে 
আসা আপাতনিরীহ, শান্ত নদীরা বর্ষায় 
ভীষণদর্শন। এদের নাব্যতা কম। পাথর 
কেটে চল! পথটিও প্রশস্ত নয়। হিমালয় 
পাহাড়ে আটকে পড়া মেঘ যখন বর্ষায়, তখন 
সমতলে আছড়ে পড়ে। এই শ্রোত নিয়ে 
আসে নুড়ি, পাথর, বালির বোঝা। পথ 


রিশা 


৯৬ 


দামোদর, ময়রাক্ষী, শিলাবতী, কংসাবতীরা 
জনজীবনের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে নিয়েছে 
অবিচ্ছেদ্ভাবে। উত্তরে হিমালয় সংলগ্ন 
অঞ্চল ও তার পাদদেশের তরাই বনভূমি, 
পশ্চিমের ছোটনাগপুর মালভূমি, মালদহ ও 
দিনাজপুর এবং উপকূল বাংলার এলাকাটুকু 
বাদ দিলে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গই নিন্নগঙ্গা 
সমভূমি অঞ্চল। এর আয়তন ৭,৯০০ বর্গ 
কিলোমিটার। নিন্নগঙ্গা সমভূমির বড় 
অংশটা বদ্ীপ অঞ্চল, যাকে তিন ভাগে ভাগ 
করা যায়। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া মৃত বদ্ীপ। 
হুগলি, হাওড়া, মেদিনীপুরের পূর্বভাগ 
পরিণত বদ্বীপ। উত্তর ও দক্ষিণ চবিশ 
পরগন৷ সক্রিয় বন্ীপ। গোটা চবিশ পরগনা 
গলিময়। উত্তর থেকে দক্ষিণে নেমে গেছে 
জমির ঢাল। নরম মাটিতে নদী সরে যায়, 
সমুদ্র হাত বাড়িয়ে তৈরি করে খাঁড়ি। লোনা 
জল, মিঠে জলের মেলামেশায় বেড়ে ওঠে 
এক আশ্চর্য ম্যানপ্রোভ অরণ্য, প্রাণবৈচিত্রে 
উর । 

তো বয়। তাই 
নদীকথায় ৬ গঞ্পোর। 
নদীর ওঠা-পড়া, ভাঙা-গড়া, জীবন-মৃত্যুর 
হুবহু মিলে যায়। নদী আর মানুষ-_ গতি 
8 দুটোই অপ্রতিরোধা সতা তাদের 

। 


র রাষ্ট্র 
গঙ্গারিদাইয়ের কথা আমরা শুনি গ্রিক ও 
রোমক_ এতিহাসিকদের বিবরণে । এর 
রাজধানী গঙ্গে (0402) ছিল সমুদ্র 
বাণিজোর এক বৃহৎ নগর। ইতিহাসকার 


রব তীরে ছিল 
বেড়াচাঁপার 
দক্ষিণ ২৪ পরগনার বোড়াল 
গ্রামের ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির সংলগ্ন বিরাট 
মাটির টিবি খুঁড়ে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক 
থেকে সপ্তম, অষ্টম খ্রিস্টীয় শতাব্দীর নানা 
[নিদর্শনের মধ্যে মিলেছে এমন কিছু 
৷ পোড়ামাটির মূর্তি যাদের গায়ের গয়না, 
। পোশাক, মুখমণ্ডলের গড়নে প্রেকো রোমান 
শৈলীর প্রভাব স্পষ্ট। বোড়াল ও তার 
| আশপাশে যে-সব প্রত্ুতাত্বিক খনন হয়েছে 
; তাতে মাটির প্রায় তিরিশ ফুট নিচ অবধি 


প্রাচীন বসতির চিহ্ন মিলেছে। প্রত্ুবিদদের 
| অনুমান, সবচেয়ে নচের স্তরাচ খিস্টপূর্ব 


দিয়ে সিরিটি হয়ে বৈষ্তবঘাটার পাশ দিয়ে 
গৃড়িয়ায় এসে ফরতাবাদ, বোড়াল, রাজপুর, 


৷ দ্বিতীয় শতক থেকে খিস্টায় ত্রয়োদশ শতক 
| অবধি বিস্তৃত। ভাগীরথী ত্রিপুরাসুন্দরী 


কোদালিয়া, মালঞ্চ, হরিণাভি, গোবিন্দপুর, 
বারুইপুর, জয়নগর, মজলিপুর, ফুটিগোদা, 


মন্দিরের পূর্বসীমা বরাবর বইত এককালে। 
| ভাগারথীর এই পুরনো প্রবাহ পথ ছিলি 
মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলি, উত্তর ২৪ 
| পরগনা হয়ে, হেস্টিংস থেকে পূর্ব-দক্ষিণে 


ছত্রভোগ, বড়শি পেরিয়ে চত্রতীর্থ 
সমুদ্রসঙ্গম। ষোড়শ শতাবী অবধি 
ভাগীরঘীর এই অংশ ছিল প্রবল বেগবতী। 

তো শুরু করা যাক গঙ্গা উপাখ্যান দিয়ে । 
রাজমহল পাহাড়ের দুই সন্থীর্ণ গিরিপথ 


ছবি: অধিতাভ সেনওপ্ত 


সিক্রিগলি ছেড়ে বাংলায় 
মালদহের ইংরেজবাজার, 


তেলিগড় ও 
প্রবেশ গঙ্গার 
মুর্শিদাবাদের ধুলিয়া, 

রামকান্তপুর। সেখান থেকে জঙ্গিপুরে 
দু'ভাগে ভেঙে পূর্বগামিনী শাখাটি পদ্মা এবং 
বহুবাঁক নিয়ে দক্ষিণগামিনী শাখা ভাগীরথা 
নামে সমুদ্রে মিশেছে। ভূতান্তিকদের ধারণা, 
এই বিভাজনটা ঘটেছিল আনুমানিক পাঁচ 
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; ৫৬০ কিমি পথ পাড়ি দিয়েছে ভাগীরথী বা 


শঙ্গা। 
জলঙ্গি থেকে সাগর অবধি ৩২০ কিমি 


[তপথটির ইংরেজদের দেওয়া নাম 
সত্যেন্দ্রনাথ বাংলাকে 
'মুক্তবেণী'র দেশ বলেছেন। এলাহাবাদ 
প্রয়াগ সঙ্গমে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর 
ব্রিবেণী সঙ্গম। পশ্চিমবঙ্গের ত্রিবেণীতে 
ভাগীরহী, যমুনা, সরস্বতী এই তিন ক্রোতে 

| বিভক্ত গঙ্গা, তাই মুক্তবেণী। এর মধ্যে 

৷ সময়ের দীর্ঘ ওঠাপড়ায় ভাগীরথীর মূল 

' স্রোত কখনও পুবের শাখা যমুনা, কখনও 

| পশ্চিমের শাখা সরম্কতীতে বয়েছে। 

৷ দক্ষিণবাহিনী হয়ে রূপনারায়ণেও একদা 
জল ঢটেলেছে ভাগীরঘী। এর পর মাঝের 

' শাখা হুগলি প্রবলতর হয়ে ওঠে। এটাই 

আমাদের চেনা গঙ্গা। আদিগঙ্গাও একসময় 

' ভাগীরথীর স্রোত ধারণ করেছে। এখন 

ভাগীরঘীর চলার পথ জঙ্গিপুর, বহরমপুর, 

৷ পলাশি, কালীগঞ্জ, কাটোয়া, নবদ্বীপ, 


দত্ত 


পাণুয়। ভগল্জাবলপুর 
সুলতান নসরত লুকোচরি আদিনা মসজিদ পুনর্তবা নদীর পাড়ে 
শাহ নিথিত দরওয়াডা বিবান্দার শাহর নবম শতকের 
১৫৯৬ খ্রিঃ ১৬৫৫ খ্রি তরি। ১৩৬৯ খ্রিঃ বৌদ্ধ বিহারের 
বারদুয়াজি শাহসুভা দামানাসের ধুংসাবশেষ তুলাভিটায়। 
বা বড়সোনা মসজিদ। নির্মিত মসজিদ অনুকরণে 

তরি। 
দাখিল দরগুয়াজ। তাঁতিপাড়া মসাঁজিদ একলাখি সমাধি? অন্যানা প্রজুস্থল 
বা সালামি দর্ওয়াজ] ১৯৮৭ খ্রিঃ মীরসাদ আনুঃ ১১১২-১৫ খিঃ আখরিতাঙা, শিমডাডা, 
১৫ শতক খানের হৈরি। হিন্দুরাজ্ঞা মাই ভিটা, রাজার মায়ের 
আগুমানিক। চামকাটি মসজিদ ১৪৭৫ খ্রিঃ। গণেশের তৈরি। ঢিবি, লক্ষী চিবি। 
ফিরোজ মিনার; কোতোয়ালি দরজ্ঞা। কুতৃবশাহ বা একাদশ-দ্বাদশ 
সইফুদ্দিন মিদক্লোজের ভারত-বাংলাদেশ সানা মসাজাদ কতকের বুলবুল 
তৈরি ৮৪ ফুট উচ। সীমান্তে । ১৪শ শতক ৯৫৮৫ থিঃ চন্তী মন্দ্র। 

বাইরের দেওয়াল 

(নানার পাতে মোড়া 

ছিল একসময়। 
হজরত মহখদের রামকেলির তমালতলা হজরত সৈয়দ 
পদচিহ্ত সংবলিত শ্লীচেতন্যের পদচিহ, আছে। : শাহ জালালউদ্দিনের 
কদনরসুল ১৫৩১ খ্রিঃ।ঢদি সদাগবের ভিটে। সাধন স্থল 
চিক মসডিদ। [পয়াসবাডিৰ দিখ দরগাহ শরিফ । 
হুসেন শাহর ছোট সাগর দিঘি। 
বন্টাশালা বড় সাগর দিখি। 


গু 


মালদহে গঙ্গার পুবে পাগুয়া আর ; 
মহানন্দা-গঙ্গার মাঝামাঝি প্রাটান গৌড়ের । 
অবস্থান। মহানন্দা-গঙ্গা সঙ্গমে লক্ষ্নণাবতী 
নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লক্ষ্পণ সেন। সেন 
লখৌনতি গড়ে ওঠে এই লল্ক্পণাবতীকে । 
ঘিরে। লখৌনতির খ্যাতি পৌঁছেছিল হুমায়ুন, 
আকবরের দরবারেও। মুঘলরা 
জন্নতাবাদ। যোড়শ শতকের শেষ দিকে 
পরিত্যক্ত হয়। গৌড় লখৌনতির পর ; 
বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত হয় পাণুয়ায়। | 
জঙ্গিপুরে ভেঙে দু'ভাগ হয়ে পদ্মা, ভাগীর 
হল। তো মুর্শিদাবাদের গঙ্গাই বাংলা তথা 
ভারতের সম্প্রতি অতীত ইতিহাসের সাক্ষী । 
এই গঙ্গায় ভারতের দিবাকর অস্তমিত হল 
১৭৫৭-র পলাশি যুদ্ধ শেষে। 
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৩০৮২ 


ইছামতি নদী ছবি: কিংশুক ব্যানার্জি 


। একনজরে মুর্শিদাবাদ 

৷ হাজারদুয়ারি-__ ১৮২৯ থেকে ১৮৩৮-- ৯ বছরে আঠার লাখ 
টাকা খরচে তৈরি । নকশা-_ ব্রিটিশ স্থপতি ডানকান ম্যাকলিয়ডের। 
| আয়তন ৪২৫ % ৪০০ ফুট গ্যালারি-সহ ১১৪টা ঘর। ৯০০ 
আসল, ১০০ কৃত্রিম দরজা | বিশ্বখ্যাত চিত্রকরদের আঁকা ছবি, 
বহুমূল্য পাগুলিপি, প্রাচীন পুথি, পুস্তকে সমৃদ্ধ লাইবেরি, পুরনো 
স্মৃতিজড়িত অস্ত্রের সংগ্রহশালা আছে। ) 
৷ ঘড়িঘর-_ হুমায়ুন খাঁর তৈরি 

মদিনা-_ আলিবর্দিসিরাজ আমলের মৌধের একমাত্র এটাই 1. 
অবশিষ্ট। কারবালার পাথর এনে তৈরি করেন সিরাজ। 4 
বাচ্চাওয়ালি তোপ-_ ১৬৪৭ সালে তৈরি বিশাল কামান, |... 
ভাগীরথী গর্ভ থেকে উদ্ধার করেন নবাব হুমায়ুন খাঁ। ভয়ঙ্কর রা 
আওয়াজে মাতৃগর্ভ থেকে শিশু বেরিয়ে আসত, তাই এ নাম। 1 
ইমামবাড়া__ ভারতের বিশালতম ইমামবাড়া। ১৮৪৭ সালে ৭ | রি 
লাখ টাকা ব্যয়ে পুনর্ির্মিত। সিরাজের কাঠের ইমামবাড়া আগুনে |: 
ভস্মীভূত হয় ১৮৪৬ সালে। 
ওয়াসেফ মঞ্জিল বা নিউ প্যালেস-_ বিশ শতকের প্রথম দিকে |]. 


তৈরি। স্যার ওয়াসেফ আলি তখন মুর্শিদাবাদের নবাব। দোতলায় 
মিউজিয়াম আছে। 


কদুমশরিফ-_ বসত্ত আলি খাঁ নামের খোজার আজীবন সঞ্চয়ে 
তৈরি। 


হুমায়ুন মঞ্জিল-_ ১৮৩১ সালে নির্মিত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 
কোর্ট হাউস ছিল। 

কাটরা মসজিদ__ মকর কাবার অনুকরণে তৈরি। ১৭২৩-২৪ 
সালে মুর্শিদকুলি খাঁ এটি নির্মাণ করেন। তাঁর সমাধিও এখানে। 

র মেয়ে 


আজিমুন্েসার সমাধি মুর্শিদকুলি খাঁর 


কলিজা খাকি' নামে বিখ্যাত। প্রতিদিন একটি করে যুবকের কলিজা 
খেত। স্বামী সুজা খাঁ জানতে পেরে এখানে জীবন্ত কবর দেন। 
জগৎ শেঠের বাড়ি, নশিপুরের রাজবাড়ি 


রাকৃতি হুদ, যেখানে মুক্তার চাষ 
[ হত। ঘসেটি বেগমের গুপ্ত ঘর, কালো মসজিদ আছে। 


[ হীরাঝিল-_ জিয়াগঞ্জ-হাজারদুয়ারির পথে! গৌড় থেকে লাল রঙের 
| পাথর এনে প্রাসাদ করেছিলেন সিরাজ। 


( অবস্থান। এখানেই বৌদ্ধ বিহার ছিল গরিস্টপর্ব ২য় শতক থেকে 
খ্িস্টায় ১২ শতক অবধি ছিল সে বিহার। 


খ্রিস্টাব্দে উচ্চাকাচ্ক্ষী তুর্ক যুদ্ধ ব্যবসায়ী বখতিয়ার খলজি সামান্য 
২০ 


অভি ম খে ই 


অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে নিয়ে গয়া, 
ঝাড়খণ্ডের মাঝখান দিয়ে দিকে 


অগ্রসর হন। রাজধানীর কাছাকাছি পৌঁছে 
ঢুকে পড়েন প্রাসাদে। তখন বেলা দুপুর। 
অশ্ববিক্রেতা মনে করে দ্বাররক্ষকরা কেউ 
তাদের বাধা দেয় না। লক্ষ্মণ সেন তখন 
মধ্যাহ্ছভোজ সারছেন। বখতিয়ারের 
সেনার তাগুব শুরু হওয়াতে প্রাসাদের 
খিড়কি দরজা দিয়ে নিজ্তাত্ত হ হন লম্ম্ণ 


| নবন্ীপ বিজয় কাহিনীকে অবশ্য বিশেষ 


রচয়িতা ধোয়ীর জন্মস্থান নবদ্ীপ, 
গীতগোবিন্দ রচয়িতা জয়দেব 
সেনের সভাকবি ছিলেন। তিনিও নবদ্ধীপের 


বাসিন্দা ছিলেন। নবদ্বীপের সংস্কৃত টোলের 


সুনাম ছিল ভারতজোড়া। 
এক নজরে নদীয়া 
নবদ্বীপধাম__ ১৪৮৫-তে শ্রীচৈতন্যের 


জন্ম হ্য়। 
মহাপ্রভু মন্দির, নিত্যানন্দ মন্দির, বড় 


আমল দেন না বাংলার ইতিহাসকাররা। 
তাঁদের একাংশের ধারণা, নবদ্বীপ আদৌ 
সেন রাজাদের রাজধানী ছিল না। গঙ্গা 
তীরের এই তীর্থস্থানে লক্ষ্মণ সেন বাঁশ ও 
কাঠ দিয়ে তৎকালীন রুচি অনুযায়ী একটি 
“বাংলা-বাড়ি” তৈরি করেন, যার কোনও 
নগরপ্রাটার ছিল না। মোগল প্রাসাদ বা দুর্গ 
৷ নগরী আদপেই ছিল না নবদ্বীপ। সে যাই 
। হোক, শ্রীচৈতন্য স্মৃতি বিজড়িত নবদ্বীপ বা 
করা 


ছি: অভিভিও দ/স 


আখড়া, সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির। 

নাকি জন্ম চৈতন্য মহাপ্রভুর। ইস্কন মন্দির। 
২ কিমি দূরে বল্লাল সেনের টিবি। 
শান্তিপুর_ জলেশ্বর মন্দির। ১৭৪০ 
সালের গোকুলচাঁদের মন্দির। ওরঙ্গজেবের 
বাসন, রাসমেলার জন্য বিখ্যাত। 
সুবর্ণবিহীর__ নবহবীপ মণ্ডলের অন্তর্গত 
গোস্রম দ্বীপের সুবর্ণবহার অতীতে সমৃদ্ধ 
নগর ছিল। 


লক্ষ্মণ | 
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৷ কৃষ্ণনগর-_ অন্নদামঙ্গল কাব্যের গাঙ্গনী 
বা জলঙ্গি লোকমুখে খেরো নদীর তীরে 
[ কৃষ্ণনগর, আষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে 
দক্ষিণবাংলার রাজধানী । মহারাজা 
ভারতচন্দ্রের মতো কবি। প্রমথ চৌধুরি, 
৷ পুতুল, সরভাজা-সরপুরিয়ার খ্যাতি 
1 সবত্র। - 
শিবনিবাস__ চূর্ণী নদীতীরে অবস্থিত 
কৃষ্গঞ্জ থানার অন্তর্গত শিবনিবাস প্রাটীন 
জনপদ । প্রাটীন মন্দিরগুলির অসাধারণ 
শিবলিঙ্গটি ৯ ফুট উঁচু উত্তর-পূর্ব 
ভারতের দীর্ঘতম শিবলিঙ্গ। রামসীতার 
মন্দিরটিও দর্শনীয়। 
মঙ্গলদ্বীপ-_ গঙ্গা নদীর বুকে নয়া চর। 
কাটোয়া মধ্যবাংলার এতিহাসিক শহর। 
অজয়- ভাগীরথী-শিবাই সঙ্গমে অবস্থিত 
এই এতিহ্যময় জনপদের নিসর্গ সৌন্দর্যও 
মনোমুগ্ধকর । মঙ্গলকাব্যের উজানি নগর 
এখানে। এখানে জন্ম কাশীরাম দাস, 
দাশরথি রায়, বৈষ্ণব পদকর্তা জ্ঞান দাস, 
লোচন দাস এবং পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন 
মল্লিকের। 


একনজরে কাটোয়া 


মঙ্গলকোট-_ অজয় নগরের দক্ষিণ তীরস্থ 
জাতক কাহিনীর জেতুত্তর নগরী বা 
মঙ্গলকোটে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ যুগের 
প্রত্বনিদর্শন মিলেছে। 

দাঁইহাট__ “বারো হাট, তেরো ঘাট তাই 
নিয়ে দাইহাট 1, 

কাটোয়ার যমজ শহর। মঙ্গলকাব্যের 
ইন্দ্রাণী নগর। মারাঠা দস্যু ভাক্কর পণ্ডিতের 
দুর্গামন্দির এখনও আছে। 

নৈহাটি-_ প্রাচীন নবহট্ট। সেন রাজাদের 
তান্রশাসন পাওয়া গেছে গঙ্গাতীরবর্তী এই 


নগর। কুনুর-অজয়ের সঙ্গমস্থলে মনোরম 
প্রাকৃতিক দৃশ্য। কোগ্রামে জন্মেছেন 
কুমুদরঞ্তন মল্লিক। 
কেতুগ্রাম-ওষ্ঠহাস-_ শাক্তগীঠ। সতীর 
ওষ্ঠ বা ঠোঁট এখানে পড়েছিল। রাজা 
চন্দ্রকেতুর নামে কেতুগ্রাম। 

সিঙ্গি__ কাশীরাম দাসের জন্মভিটা। 
বাঁধমুড়া__ পাঁচালীকার দাশরথি রায়ের 


প্রাকৃতিক দৃশ্য। 

তেমুনি-_- অজয়, ভাগীরঘী, শিবাই-এর 
সঙ্গম। শহর কাটোয়ার দু'দিকে দু'নদী। 
বেগুনকোলা উপদ্বীপ-_ ভাগীরথী সঙ্গমের 
আধ কিলোমিটার আগে অজয় অশ্বক্ষুরাকৃতি 
এক দ্বীপ তৈরি করে তার তিনদিক ঘিরে 
পাক দিয়েছে। সুপ্রাটান পিতল শিল্পের 
এতিহ্য এখনও অক্ষুপ্ন রেখেছেন শিল্পীরা । 


২২ 


হুগলির ত্রিবেণীতে যমুনা, সরম্বতী, 
ভাগীরথী ত্রিধারায় ভেঙে বেণীমুক্ত হচ্ছে 
গঙ্গা তথা ভাগীরথী। প্রাটীন দক্ষিণ রাঢ্ের 


অন্তর্ভুক্ত হুগলি। কৃষ্ণ মিশরের 
'প্রবোধচন্দ্রোদয়” নাটকে দক্ষিণ রাঢের 
নবগ্রামের উল্লেখ দেখি। এই নবগ্রাম হুগলি 
জেলাভুক্ত। 


মন্দার 
মধ্যযুগের সরদার মন্দারণ বা গড় মন্দারণ, 
অধুনা হুগলি জেলার মন্দারণ। আরমা, 
আরামবাগ। কথিত, বঙ্গরাজ সীহরাহ্ু 


ওদুর্গাপু প্র 


৮১২ 


সিংহবাহু) সীহপুর নামে এক নগরপত্তন 


রেন। এতিহাসিকদের একাংশ মনে 
। করেন এই সীহপুর এখনকার সিঙ্গুর। 
সপ্তগ্রাম এক সময় বর্ধিঝ নদীবন্দর ছিল। 
প্রাটান বঙ্গের ব্যবসায়ীদের বড কেন্দ্র ছিল 
হুগলি সা ভুরশুট গ্রাম (প্রাটান 
ভ্রীধর আচার্ধের 


ভট্টভ 


প্রীরামপুর-_ বাংলা হরফের জন্মদাতা 


উইলিয়ম কেরির স্মৃতিজড়িত শহর। ১৭৯৩ | 


থেকে ১৮৩৪ অবধি ডাচ কলোনি ছিল। 


মাহেশের রথ বিখ্যাত। 
আঁটপুর-- ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজের আট 


সেনাপতির আটগ্রাম ছিল আটপুর। 
আঁটপুরের প্রসিদ্ধি তার ৯টি মন্দিরের জন্য। 


গ্রন্থে, রর 
| শিলানিপিতে ভূরিশ্রেষ্টা জনাশ্রয়ের উল্লেখ 
৷ রয়েছে। হুগলি জেলার প্রাটানতম উল্লেখ 
পাই যোড়শ শতকে বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 
মনসামঙগল কাব্যে, চাঁদ সদাগরের সমুদ্র 
! যাত্রার বিবরণে। 


এক নজরে হুগলি 


ব্যান্ডেল__ ১৫৭৯-তে পর্তৃগিজরা হুগলি 
নদীতে কদর তৈরি করে। পর্তুগিজ কলোনি 
গড়ে উঠেছিল ব্যান্ডেলকে কেন্দ্র করে। 
তৈরি হয় চার্চ, মনাস্ট্রি। ১৫১৯ সালে তৈরি 
ব্যান্ডেল চার্চ। ২ কিমি দূরে ১৮৬১-তে 
ইমামবাড়ার সূর্যঘড়ি এবং টাওয়ার ঘড়ি 
দনীয়। 


সপ্তগ্রাম 
১৬৭৯ সালে 
বাসুদেব মন্দির এবং ১৮০১- 
১৮১৪-র মধ্যে তৈরি হংসেশ্বরা মন্দির 
| দুটিই দর্শনায়। বাসুদেব মন্দিরের 
টেরাকোটা কাজ _ উৎকৃষ্ট। রামায়ণ- 
মহাভারতের কাহিনা চিত্রিত হয়েছে মন্দির 
গাত্ে। হংসেশ্বরা মন্দিরের নির্মাতা 
নৃসিংহদেব। পাঁচতলা মন্দিরের পাথর ও 
কাঠের কাজ অপূর্ব। ১৩টি মিনার আছে। 
পাথর আনা হয়েছিল চুনার থেকে, 
 স্থপতিরা ছিলেন জয়পুরের। মন্দিরের 


নির্মাণকর্তা বর্ধমান রাজার দেওয়ান 
কৃষ্তরাম মিত্র। এর মধ্যে রাধাগোবিন্দ 
অষ্টাদশ পুরাণ আখ্যান থেকে সমকালীন 
সমাজচিত্র আছে এই সব প্যানেলে । 
চন্দননগর-_ ফরাসি চন্দননগরের পত্তন 
হয়েছিল ১৬৭৩ সালে। স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রে 
প্রত্যাবর্তন ১৯৫১ সালে। ফরাসিদের তৈরি 
চার্ট, কনভেন্ট যেমন দর্শনীয়, তেমন 
মনোরম চন্দননগরের গঙ্গাতীর। জগদ্ধাত্রী 

হুগলি ছেড়ে শিল্পনগরী হাওড়ায় ঢুকছে 
গঙ্গা (ভাগীরথী)। একসময় ভারতের 
শেফিল্ড বলা হত হাওড়াকে। বয়সে প্রাচীন 
কলকাতার এই যমজ শহর হালফিল বন্ধ 
কলকারখানা ও নাগরিক জীবনের নানা 
সমস্যা জর্জরিত। নগরোনয়নের গতিও 
কলকাতার তুলনায় শ্লথ। মজার বিষয় হল, 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একসময় চেয়েছিল 
উলুবেড়িয়াতে বন্দর ও জাহাজ মেরামতির 
কারখানা খুলতে । এই মর্মে কোম্পানির 
তরফ থেকে জোব চার্নককে বলা হয় দিল্লির 
মুঘল দরবার থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি 
সংগ্রহ করতে। জোব চার্নক সুতানুটিকেই 
বেছে নেন। ফলে উলুবেড়িয়ার “কলকাতা” 
হওয়া আর হয়ে ওঠেনি। 
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অভিমুখে 
এক নজরে হাওড়া 


 ফুলেশবর__ ভাগীরগীর পাড়ে মনোরম 
| পিকনিক স্পট। থাকার জন্য বাংলো আছে। 
যার বুকিং মিলবে রাজ্য পর্যটন বিভাগের 
বি.বা.দী বাগ অফিসে। 

ভাগীরী মিলেছে 
রাপনারাযণের সঙ্গে । অদূরে দামোদরেরও 
মিলন ঘটেছে। মিশেছে হলদি নদীও। 
' দিগন্ত ছোঁয়া জলরাশি। মনোরম সূর্যোদয় 
ও সূর্বান্ত। রূপনারায়ণের চর সামনেই। 
থাকার জন্য আছে রাজ্য পর্যটন বিভাগের 
; লজ। ক্লাইভের দুর্গ ফোর্ট মর্নিটনের 
ধুংসাবশেষ রয়েছে। 

' গড়ুচুমুক__ পুবে হুগলি (ভাগীরথী) নদী, 
পশ্চিমে দামোদর নদ। ৫৮টা সুইস গেট 
আছে বলে লোকমুখে নাম ৫৮ গেট। 
বোটিংয়ের ব্যবস্থা আছে। রয়েছে তিন 
হেক্টর জুড়ে সংরক্ষিত বন, মৃগদাব। 
হাওড়া জেলা পরিষদের ৩ ঘরের হলিডে 
হোম আছে রাত্রিবাসের জন্য। 
বোটানিক্যাল গার্ডেন__ ১৭৮৬ সালে 
তৈরি হয়। আয়তন ২৭০ একর। ৩০ 
থেকে ৫০ হাজার নানা প্রজাতির গাছ 
আছে। মূল আকর্ষণ ২৫০ বছরের প্রাচীন 
বট। 

বেলুড়-__ ১৯৩৮ সালে ৮ লাখ টাকা ব্য়ে 
যুগ্ধকরে। 


হয়ে ওঠা চাক্ষুষ করেছে ভাগীরহী তিনশো 
বছরেরও বেশি সময় ধরে। ইত্যবসরে কত 
জল বয়ে গেছে তার। বণিকের মানদণ্ড 
রাজদগ্ড হয়ে দেখা দিয়েছে। কালস্বোতে সে 
অমিতশক্তিরও ক্ষয় হল। দেশ স্বাধীন হল 
অখগুতার মৃল্যে। বাস্তুচ্যুত লাখো মানুষের 
ঢল নামল দেশভাগের জেরে। বনেদি 
কলকাতার সংস্কৃতি, জনজীবনের চালচিত্র 
সে প্রবল স্রোতে ভেসে গেল না ঠিকই, তবে 
তার চেহারা অনেকটাই গেল বদলে । তার 
আগে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। হাতিবাগান, 
খিদিরপুরে জাপানি বোমা, মানুষের তৈরি 
৪ 


বাঙালির নেই। তার সুখদুঃখ, 
ক্রোধ, ঘ্বণী, ধৃংসোন্মাদনা, 

শক্তি, সব তেজ, সব 
নিষ্কিয়তা, বুকে করে দাঁড়িয়ে এ 
নগরী। 


১৫১০ খ্রিস্টাব্দে বিপ্রদাস 
পিগিলাই তাঁর 'মনসামঙ্গল' 
কাব্যে চাঁদ বণিকের 
যাত্রাপথের বর্ণনা দিতে গিয়ে 
হুগলির সঙ্গে কলকাতারও 
নামোচ্চারণ করেছেন। 
ব্যাপারটা অত্যন্ত কৌতুহলের 

২৪ 


কারণ এটা কলকাতার প্রাটীনতম নামোল্লেখ 
শুধু নয়, বস্তুত কলকাতার কোনও অস্তিতুই 
তখন ছিল না। এতিহাসিকদের সন্দেহ 
বিপ্রদাসের পরবর্তী মঙ্গলকাব্য পালার 
শিল্পীরা এর জন্য দায়ী। অর্থাৎ তাঁরা পরবর্তী 
সময়ে কলকাতা, হাওড়ার নাম ওই বর্ণনায় 
ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। 


এক নজরে কলকাতা 


বিধাননগরর__ বনবিতান, নিকো পার্ক। 

হরেক মজার আয়োজন সেখানে । 

সায়েস সিটি__ ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন 

বাইপাসের বিজ্ঞান নগরীতে প্রাগৈতিহাসিক 

থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাম্প্রতিকতম 

অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ফিল্ম শো, খ্রি 
বিজ্ঞান 


অপেক্ষায়, তেমনই সূর্যের কাছে চলে 
যাওয়াও নিতান্ত সহজ করে দেওয়া হয়েছে। 
প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা অবধি 
খোলা। 

এনার্জি পার্ক_ সারা বিশ্বের হরেক 
জালানির উৎসের সরল ভাষ্য, বিকল্প 
, শাক্তির উৎস ও ব্যবহারের ব্যাখযা। 
ময়দান__ পার্ক স্ট্রিট সংলগ্ন কলকাতার 
ফুসফুস। আধুনিক কলকাতার স্কাইলাইন 
দেখার সেরা জায়গা। এর চারপাশে দেখার 
জিনিস রয়েছে অনেক। জওহর শিশুভবন, 
সেন্ট পল্স ক্যাথিড্রাল, ভিক্টোরিয়া 
মেমোরিয়াল, আকাদেমি, রবীন্দ্রসদন, নন্দন 
এলাকার ওপর দিয়েই উড়ে গেছে 
কলকাতার দীর্ঘতম উড়ালপুল। আছে বিড়লা 
তারামগ্ডল, তারাদের, গ্রহদের চেনার জন্য। 
ভিক্টোরিয়া 


অনুকরণে তৈরি ইংলন্তেম্বরী ভিন্টরোরিয়ার 


৷ এই জাদুঘরে ভারতীয় ত তথ! [মানরসভাহা 
তি বিকাশের ক্রমপর্থায় ধরা আছে! 
উন্ধাপিণ্ডের সংগ্রহ, €০,০০০ মুদ্রার 
৷ পান্নার পেয়ালা, বুদ্ধের অস্থির আধার, 
যুগের ধর্ম ও সংস্কৃতির বিচিত্র 
শিল্পসংগ্রহ_ সবই আছে। প্রতিদিন 
সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা অবধি 
| খোলা । শুক্রবারে কোনও প্রবেশমূল্য নেই। 
৷ আলিপুর চিডিয়াখানা-_ ৪৫ একর জমির 
৷ ওপর ১৮৭৬ সালে তৈরি হয়েছিল। বাঘ, 
দি জিরাফ, হরিণ, হাতি থেকে 
, সরীসৃপের ঘর, কী যে নেই এখানে। 
শীতের পাখিরা ভিড় জমায় চিড়িয়াখানার 
বিলে। 
1 জাতীয় গ্রন্থাগার__ উরঙ্গজেবের পৌত্র 
পরবর্তী কালে ওয়ারেন হেস্টিংসের 


নানা 


তৈরি। ৫১ গীঠের এক গীঠ। সতীর পায়ের 
আঙুল পড়েছিল বলে কথিত। 


নাখোদা মসজিদ ১৯২৬ সালে 
গুজরাটের কচ্ছের আব্দার রহিম ওসমান 
তৈরি করেন। দশ হাজার লোক একসঙ্গে 
নামাজ পড়তে পারেন। 

আর্মেনীয় চার্ট ১৭০৭ সালে তৈরি। 
অনেকের মতে ১৭২৫। এর মুখ্য স্থপতি 
আসেন পারস্য থেকে । কলকাতার প্রাটানতম 


। বাসম্থান। ১৯৪৮ সালে ইনম্পিরিয়াল 
৷ লাইবেরি হল জাতীয় গ্রন্থাগার। ১৭ লাখ 
বই, ৫ লাখ নথির দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ রয়েছে। 
 জৌড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি__ রবীন্দ্রনাথের 
| জন্মভিটা। ঠাকুর পরিবারের স্মৃতিচিহ্ন 
জড়িত। ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জন্মদিন 
| পালন হয় গানে, কবিতায়। হাজার শ্রোতা, 
দর্শনাগ্থার ভিড় উপচে গড়ে। 

৷ পরেশনাথ মন্দির-_ বাংলা ১২৭৩ সালে 
| বন্রীদাস মুকিম বাহাদুরের তৈরি ১০ম জৈন 
তীর্থম্করের মন্দির। শ্বেতপাথরের বিগ্রহ, 
ধাতু, কাচ, মন্দির স্থাপত্যরীতি দর্শনীয়। 
আছে ফোয়ারা, পুকুর, রঙিন মাছ, 
মর্মরমূর্তি। 

কালীঘাটের কালীমন্দির__ ১৮০৯ সালে 


সমাধি বলা হয় আর্মানি মহিলা রেজা বিবির 
সমাধিকে। 

সেন্ট পল্স ক্যাথিড্রাল__ পাঁচ লাখ টাকা 
খরচে তৈরি গথিক স্থাপত্য রীতির ক্যাথলিক 
গির্জা। প্রস্থে ৮১ ফুট, দৈর্ঘ্যে ২৪৭ ফুট, 
উচ্চতা ২০১ ফুট। 

শহিদ মিনার__ অতীত নাম অক্টারলোনি 
মনুমেন্ট। কুতুবের কায়দায় তৈরি। ২১৮ 
ধাগ বেয়ে ৫২ মিটার উঁচু মিনারের 
শীর্ষদেশে ওঠা যেত একসময়। এখন বন্ধ 
আছে। ১৮১৪ সালে ইংরেজের নেপাল 


জয়ের নতুন নাম হয় ১৯৬৯ 
সালে স্বধীনতার শহিদদের স্মৃতিতে। 


মার্বেল প্যালেস-_ রাজা রাজেন মল্লিকের 
একক সংগ্রহশীলা। ১২ একর জমির ওপর 
তৈরি। সারা বিশ্বের ৯০টি দেশ থেকে আনা 


ছবি: বরুণ ঠাকুর 


সেরা সম্পদের সংগ্রহ রয়েছে। রয়েছে মিনি 
চিড়িয়াখানা। সোম ও বৃহস্পতিবার ছাড়া 
সপ্তাহের অন্যান্য দিন খোলা থাকে। তবে 
অনুমতিপত্র লাগে। 

ফোর্ট উইলিয়াম__ গডের নিচে পূর্ণাবয়ব 
ব্যাঙ্ক, সিনেমা__ সবই আছে। ১৭৭৩ সালে 
দু'মিলিয়ন পাউন্ড খরচে তৈরি। নামে কেল্লা 


হলেও আজ অবধি একটাও গুলি খরচ হয়নি 
শক্রনিধনে। 
দক্ষিণেশ্বর-_ রানী রাসমণি ৯ লাখ টাকা 


খরচ করে ২৫ একর জমির ওপর তৈরি 
করেন। সময় লেগেছিল আট বছর-_ 
১৮৪৭-৫৫। সাধক রামকৃষ্তের 
স্মৃতিজড়িত। ১২টি শিবমন্দির-সহ রয়েছে 
পঞ্চবটি বেদি, যেখানে রামকৃষ্ তপস্যা 
করেছিলেন। 

হাওড়া সেতু-_ কলকাতার প্রবেশ তোরণ। 
বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ক্ান্টিলিভার সেতু। 
লম্বা ১,৫০০ ফুট, চওড়া ৭১ ফুট। ১৯৪৩ 
সালে গাড়ি চলা শুরু হয়। এর যমজটি 
দ্বিতীয় হুগলি সেতু (বিদ্যাসাগর সেতু) 
তৈরি হয়েছে অদূরেই। আধুনিক স্থাপতোর 
আর এক অপূর্ব নমুনা। 
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সাংলা, কল্পা, সারাহান, তাবো, কাজা, কেলং, সিমলা, মানালী, 


ধরমশালা, ডালহৌসী, খাজিয়ার। 
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সিমলায় সঞ্জয় সরকারের 
একমাত্র বাঙালী 
হোটেল গঙ্গা 
মানালীতে 


হোটেল বুলবুল 


ইবত্ ইডি আস্ংস্টাই ভ্বাীতথী 
ইক আসফেছে সুহৃদ খহন্নহ বাহ 
উঠ অস্ত উস্/উক্ং অতীত ইশ 
২ হা ক ৬ এই 
আম্মা স্তকিক্েকী হত জুন 
৯২২৯ ২)উ২৬ উই) উজ ২ ২ 
ইহা ২ ভূত ইতি, সাভার হাক 
অক শতশত ি্্ উই 
সা উঞ্চ€০ বহ্াছি, আসাজজহ্থাউ 
উস বক্ষ ৯২ উহ 
বাং সা অহা ক আহ 
সসটীতীত কৃতি ২ক্ষাসাসত শব 
ইল: ক উস্ট সংস্মাই জী 
উজ ইহ আব্ক ক্ষ আই-ই 
সাত উতি্য উই ১২ কষা 
ইহ আহ জন্ম গুাছেহ 
সদা ২ হক জহি 
স্ব হি ভুত বদ 
স্াছে সাই বাথ আটো 
ইহ শুই খ্রোী ২২২২২ অক 


সপ কি 


হে যে, উপসাগর যত সরে গেছে, গাঙ্গেয 


গঠিত হল্রচ্ছে, একদা পশ্চিম 


745 এত 11 ৮) 
আবও পুবের পাকে সরে গেছে! এহ সব্রে 


বাবার পিছলা দাতঘালক গার নদ- 


৮ ৯০ 
নদীর হ্রাতবাছিত কালি, পলিমার্টি 


নিল্গপ্রবাহে এরকমটা ঘটলেও উত্তর প্রবাহে 
রে এ সর রি 

নর্থাহ উত্তর বর্ধমান এবং উত্তর মুর্শিদাবাদে 
ই নু 

তা হয়নি । ভার অন্যতম কারণ, এ অঞ্চলের 


তি লা, ক সু £ 
মাটি বঙ্গোপলাগর তাড়িত দৃঢ়, কাঠিন, নরম 


বাশি ০ ও 
পালমাটি নর! চাবুশ পরগনা ছু লয় মোহানা 
2 ৪ 
সুথে ভাগারথা অসংখ্য খাল-নালায়, শাখা 
প্রশ্শা্থায় বিভন্ত । মহাভারতের বনপর্বে দেখি 


(গ্যাহটক) 


| চদাভির্িলাৎ এ ্পেভিনৎ ] 


৮৮259 লু 


খাওয়া যাতায়াত সহ (কমপক্ষে ৬ জন) )। 


৩ রাত ৪ দিনের- লাচেন, চোপ্তা ভ্যালী, 
লাচুত, ইয়ুমথাং, কাটাও। এই স্পেশাল 
প্যাকেজ ট্যুর করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত! 


নর্থ পয়েন্ট ট্যুর ৪্রাভেলসু 


বারালাত - কলকাতা -৭০০১২৪ 


ূ ফোন 2 2552-3432/5876 
মোবাইল 2-98302-87429 


ক লক্গী 


2010 70/575 


8657 & 011 4 5727 
11061 114 511111-015 


গ্রীষ্মকালীন প্যাকেজ 
মাত্র ৪,৩৫০ টাকায় (জনপ্রতি) 
৩ রাত্রি ৪ দিন, প্রাতরাশ ও ডিনার। 


৩০, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কল-১২ 
কোন £ 2236-4736/9277 
টেলিফ্যাকা 5 2221-6733 


২৭ 


(7 (0090130 - 475/-,600/-, 900/- 


০০ 00017512801 ০০ 


পুণা্লানের বর্ণনা 
একনজরে ২৪ পরগনা উেন্তর/দক্ষিণ) 


চর, 
ব্যারাকপুর-_ ইংরেজ আমলে হ্িত 
4 
লা্টভবনটি ছিল এখানে এখানকার 
নি ভুলনতা ও গঙ্গাবল্ষর সৌন্দর্য পছন্দ ছিলি 
বহু ইংরেক্ত গর্ভির ও তৎপতীদের । লেডি 
ক্যানিং-এর সমাধি আাহ্ছে দিপাই বিন্রোহের 
অল্যতম লায়ক মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হয় 
ন কা 
এখানে; পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন নিগমের লজ 
“মাল রয়েছে এখানে 
সচখাদ্রী এটি অগলগা এই 
বসিরহাট-_ ইছামতী নদী সংলগ্ন এহ 
শহরের ইতিহাস সুপ্রাটান। টাউন স্কুলের 
কাছে ১৪৬৭ সালে তৈরি শাহি মসজিদ বা 
পর 
শালিক মসজিদ ব্খ্যাত মহকুমাশাসকের 
রে 
বাংলোর কাছে বুদ্ধ হয়ে ছিল প্রতাপাদিত 
এ. 5 
এবং মানসিহহর ! আছে প্রাচান গড়ের 
রা 3২ 
ধুংসাবশেষ সে সাক্ষা বহন করে বালক 
রাজ্যের বালান্দার খ্য রতি বীদ্ধযগ থেকে 
রাজ্যের ব র্‌ খ্য বোদ্ধাধুগ থে 
বৌদ্ধ শাস্তুচর্সর এক বিশিস্ট কেন্দ্র ছিল 


উয়া-_ টাকি রোহভর পানো 
42 ৪৭ 
ন্য হায় [শলুমশ্দর জ্ালাআন্দবু, 


ঘরে বসে কাঞ্চনজঙ্জা উপভোগ করুন 


ত্িনিৎ 
106,116109)150 


ঘটক 
217 8217954217-581 
1000115 - 400/-, 550/- 
দার্জিলিং 


0, 2776৮ 
100015 - 400/-, 550 


3766 0১/7৮/5517 


7£0410170/5 66501 
1005011$5 - 200/-, 250/-, 350/ 


অফ সিজিন স্পেশাল ডিসকাউ 
ও গ্ররপ বুকিং এ বিশেষ ছাড়। 


98303 01879 
2652 5294, 2426 0783 


মদনমোহনজিউ-র মন্দির ও রাসমঞ্চ 
আছে। তৈরি হয়েছিল ১৩০৫ বঙ্গাব্দে। 
প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাচরণ বল্পভ। যাঁর নামে 


অধুনা শ্যামবাজার। ধান্যকুড়িয়ার 
গায়েনবাড়ি, বল্পভবাড়ি, সেনবাড়ির 
নির্মাণশৈলী চমৎকৃত করে। 


হাড়োয়া__ আর এক প্রাটীন জনপদ 
হাড়োয়া। রাজা চন্দ্রকেতুর কোষাগার ছিল 
বলে জনশ্রুতি। 

বেড়াচাঁপা__ বেড়াচাঁপায় আড়াই হাজার 
বছর আগের জনপদের ধৃংসাবশেষ 


কিছু দূরে গোপালপুর গ্রামে মৌর্যযুগের 
্রত্রনিদর্শন, ভাঙড় গ্রামে বোধিসত্ত মঞ্জুরী 


কোলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক 
সময়ের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। ১৮৫১-য় 
ভারতের প্রথম টেলিগ্রাফ স্টেশন তৈরি 
হয় ডায়মন্ডহারবারে। ব্রিটিশদের তৈরি 


কেল্লার ধূংসাবশেষ রয়েছে নদীর পাড়ে। 
চিংড়িখালি ফোর্ট নামে সুপরিচিত। 
ভাগীরথী এখানে পশ্চিম থেকে দক্ষিণে বাঁক 
নিয়েছে। অপর পারে মেদিনীপুর। ফেরি 
পেরিয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় হলদিয়ার 


ব্যবহার কর! পাথরের অস্ত্র থেকে অনেক 
্রত্বনিদর্শন। 

নুরপুর-_ হুগলি নদীর তীরে প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য উপভোগ করার আদর্শ জায়গা। 
পিকনিক স্পটও। হাওড়া, হুগলি, 
মেদিনীপুর-এ তিন জেলার ভূখণ্ডের শেষে 
নুরপুর। হুগলি, রূপনারায়ণের সঙ্গমের 


ভূখণ্ডের পর ৫ শুরু হচ্ছ সুন্দরবন 
অরণ্য। কয়েক কিলোমিটার দূরে 
রাঙাবেলিয়া পাখিরালয়। ওপারে 


সজনেখালি অভয়ারণ্য । গোসাবা থেকে 
বোট ভাড়া করেও দেখে নেওয়া যায় 
সুন্দরবন। অনুমোদন নিতে হবে সজনেখালি 
ব্যাঘন প্রকল্পের কার্যালয় থেকে। 

ফলতা-_ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফলতা মুক্ত 


২৮ 


রূপনারায়ণ ছবি: শুভেন্দু মওল 


বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে তোলার কর্মসূচি হাতে 
নিয়েছে। সেই সুবাদে ফলতার পরিচিতি 
বেড়েছে। এখানে ডাচেদের একটি প্রাটান 
দুর্গে ১৭৫৬ সালে সিরাজদৌল্লার কাছে 
আরও অনেক ইংরেজ আশ্রয় নেয়। প্রায় ৩০ 
একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এই দুর্গের 
ধংসাবশেষ। ফলতার দূরে দামোদর, হুগলি 
নদীর মিলনস্থল__ ফলতা পয়েন্ট। 


প্রতাপাদিতোর 
তৈরি। মতান্তরে, প্রতাপের কাকা বসন্ত রায়। 
কাকদ্বীপ__ জেলার অন্যতম বড় মংস্য 
বন্দর। 


বছর প্রাটান চতুর্ভূজ চতুর্ভূজ বিষ্তুূর্তি আছে শ্রীশ্রী 
গৌড়নসিংহ আশ্রমে। হুগলি নদী পাড়ে 


পাল-সেন আমলে তৈরি একটি ইটের শিখর 


৷ অঞ্চলে বহু প্রাচীনকালে 
জনবসতি ছিল। ২রা বৈশাখ 
| শিবপুজা উপলক্ষে বড় মেলা /& 
বসে। আর এক আকর্ষণ 
; প্রাটান জলাশয়, পাতলা ইটের 


স্মিত করে 


| ৯৩ এত 
| ঘুটিয়ারি শরিফ-_ ১৯০৫ সালে 
তৈরি গীর সাহেব হাবিব আল- 
আত্তাসিয়ার দরগাহ। ফতেয়াদোয়াজদমে 
৷ বহু পুণ্যার্থী সমাবেশ হয়। 
৷ গঙ্গাসাথর-__ বঙ্গোপসাগর মোহানায় 
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম 
! অংশের শেষ ভূখণ্ড । সাগর বদ্বীপ। মকর 
| সংক্রান্তিতে লাখো পুণ্যার্থী এই সঙ্গমে স্নান 
করেন। রয়েছে কপিলমুনির আশ্রম । 
সুন্দরবন-_ সুন্দরী, গরান, বাইন, হেতাল, 
গর্জন, কেওড়া আরও বহুরকম গাছে ঘেরা 
নোনা জলের অরণ্য বা ম্যানপ্রোভ 
ফরেস্ট। বটের ঝুরির মতো অসংখ্য খাঁড়ি, 
৷ খাল। মাতলা, ঠাকরুন, রায়মঙ্গল, সপ্তমুখী, 
গোসাবা, বিদ্যাধরী, ক্যানিং, হরিণডাঙা 
এমন বহু নদী। বঙ্গোপসাগর মোহানায় এই 
সব নদী-নালা জনপদ মিলিয়ে ৪,২৬৪ 
বর্গকিমি আয়তন সুন্দরবনের। এর মধ্যে 
ছে ৫৬টি দ্বীপ। পুবে ২,৫৮৫ বর্গকিমি 
২৬৭৯ বর্গকিমি চবিশ পরগনা বন 
দপ্তরের অধীনস্থ। নোনা জল থেকে মাথা 
বার করে রাখা বৃক্ষমূল আর হেতাল বনে 
ঢাকা এ অরণ্য রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের 
আবাসভূমি। বাঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আছে 


চিত 00000000 


২২ (3০০ 82০৯১৯২৯৬- আন 


মণি নদী ছবি 


বিষাক্ত সাপ। রয়েছে নানান প্রজাতির পাখি, 
জলে হরেক মাছের আনাগোনা । 

সজনেখালি পর্যটক আবাস-_ রাজ্য পর্যটন 
বিভাগের। ওয়াচ টাওয়ার আছে। আছে 
মিঠে জলের পুকুর, যেখানে জল খেতে আসে 


বাঘ। 
লোথিয়ান দ্বীপ, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য__ 
বঙ্গোপসাগরের কাছে সপ্তমুখী নদীর 
আয়তন ৩৮ বর্গ কিলোমিটার চিতল হরিণ, 
বুনো শুয়োর, বাঁদর, বনবিড়াল আছে। 
পরিযায়ী পাখির ভিড শীতের মরসুমে। 
নি কুমিরও দেখা যায়। যোগাযোগ 
করতে হবে: বিভাগীয় বন আধিকারিক, ২৪ 
পরগনা (দক্ষিণ), ৩৫, গোপালনগর রোড, 
কলকাতা-২৭ অথবা মহাকরণের বন 
বিভাগে। 
হ্যালিডে দ্বীপ, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য 
৫.৯৬ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এ দ্বীপে 


ক্ষিপ্র এবং অতিকায় আ্যাসচুরিয়াল 
ক্রোকোডাইল বা কুমির। আছে হরিণ, 


চিতল হরিণ, বুনো শুয়োর, বাঁদর, বাঘের 
দেখাও মেলে মাঝে মাঝে। রায়দিঘি থেকে 


: আমিতাভ সেন্ড 


৫০ কিমি, বোট ভাড়া করতে হয়। 
যোগাযোগ করতে হবে বন বিভাগ, 
মহাকরণ। 

বকখালি-__ রাজ্যের ছিতীয় জনপ্রিয় 
টৈকতাবাস। ঝাউবন, সমুদ্র ও সামুদ্রিক 
পাখিদের নিয়ে চমৎকার নিসর্গ। 
ফ্রেজারগঞ্জ__ বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর 
স্যার আ্যানডু ফ্রেজারের নামে। বকখালি 
থেকে কয়েক কিলোমিটার আগে। সাদা 
বালির বেলাভূমি। সমুদ্রের দৃশ্য অপরাপ। 
ক্রেজারগঞ্জ থেকে ভুটভুটিতে চড়ে যাওয়া 
যায় জনবসতিহীন জন্বদ্বীপে, যার এক দিকে 
গভীর জঙ্গল। 

দিকে ফিরলে ঘোর লাগে। এই অতলাস্ত 
নাব্যতার বিপরীতে যে গগনচু্বী পর্বতের 
স্পর্ধা, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে এক 
লহমা যথেষ্ট নয়, তাও জানি। ফরাল্কা থেকে 
সমুদ্রমোহানা__ গঙ্গাপথ ধরে কমবেশি 
৭০০ কিমি পাড়ি দিয়ে নয় নয় করে ৯টা 
জেলা ডিঙিয়ে গেছি। ফের ঘুরে উজানমুখো 


1 


২ নর্বনািকিলা ১ 


৪, %45151100 56189, 151 61901, 


1০125 700 069 
শা), 2 30911942, 98302158017, 98301609129, 
98301146516 


(5521 299718 100119) 00759118170) চ120:010959858/77010018-৩0। 


প্যাকেজ 


দা ভিতিল ও 


কালিম্পং লাভা, লোলেগাঁও ও রিসপ 


কাঠমান্ডু, পোখরা ও চিতওয়ান 


গ্যাটক,পেলিং, রাবাংলা ও ইয়ুমথাং 


চন্ডিগড়, সিমলা, কুলু, মানালি ও ডালহৌসি জান্দাকমু ই হোলে ্‌ 


0০717012805 আুক্চিৎ ও57০০/2 নুক্িিৎ এল উ-পার 25০85২1 ভক্ত ছেওযা হজ । 


যেতে চাইলেই তো যাওয়া যায় না। বিরক্ত পাঠক বলতেই সাফসুতরো বন ভারতের আর কোথাও মিলবে না। অশ্ুস্তি ছোট বড় 
পারেন-_ ঢের হয়েছে এবার ক্ষ্যান্ত দাও বাপু। আসমুদ্র হিমাচল নদীর উৎসস্থল ডুয়ার্স বনভূমি। বৃষ্টির যে জল এই এলাকার মাটি 
ভারতের কথা ভেবে রোমাঞ্চিত আমরা। তবু কাশ্মীর থেকে সযত্ব সঞ্চয় করে, সেই সাবসয়েল ওয়াটার উত্তরবঙ্গের নদ- 
কন্যাকুমারী, ক'জন যেতে পারেন ইচ্ছেমত? তো, ৮৮,৭৫২ বর্গ নদীগুলোর প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগায় শুখা মরসুমে। 
কিমি আয়তনের একটা রাজ্যে যদি মেলে গোটা ভারতীয় 
প্রকৃতির ষড়েশ্বর্য তা হলে আর যারাই মুখ ফেরাক, আমরা 
পারি না তাকে উপেক্ষা করতে। “উত্তরে উত্ুঙ্গ গিরি/ 
দক্ষিণেতে দুরস্ত সাগর'-_ এমন দেশটি সত্যিই কি কোথাও 
খুঁজে পাবেন? যতই লাঞ্থিত হোক এ ভূখণ্ডের মৃত্যুদীপ্ত | 
মানে তবু খণ্ডিত বাংলা আজও অনন্য তার দক্ষিণ সুন্দরবন || 
আর উত্তর টেরাই (তরাই) নিয়ে। 
পূর্ব হিমালয়ের কোল ঘেঁষা উত্তরবঙ্গের ভূবৈচিত্র্য 
অসামান্য । সাত হাজার ফুট উঁচু পার্বত্য শহর দার্জিলিং], 
পশ্চিমবঙ্গের শীর্ষবিন্দু। সোনার আংটিতে বসানো বহুমূল্য 
হীরের মতো দ্যুতিমান। সঙ্গে রয়েছে হিমালয় পর্বতের 
সানুদেশ বা তরাই-_ দার্জিলিং জেলার নিন্নভাগ থেকে শুরু 
হয়ে জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের কিয়দংশ অবধি যার] 
বিস্তার। নবীন ভঙ্গিল পর্বত হিমালয়, ভূমিকম্প প্রবণ]. 
ভূমিক্ষয়, বর্ষণে, ধস নামে পাহাড়ে। তার প্রভাব ছড়িয়ে |. 
যায় বহুদূর সমতলেও। নিচ থেকে অনেক উচু অবধি ঘন 
বনের আধিক্য। তরাই মৃত্তিকায় গড়ে ওঠা জলপাইগুড়ি, 
আলিপুরদুয়ারের ডুয়ার্স বনাঞ্চলের খ্যাতি লোকমুখে। 
তরাই অঞ্চলে জঙ্গল, পাহাড়, অসংখ্য ঝোরা, তীব্রধারা 
নদীর বর্ণাঢ্য সমাবেশ। বৈচিত্র্যময় ডূয়ার্স অভয়ারণ্যগুলির 
প্রাণী সম্পদ, বৃক্ষরাজি। বলা হয় ডুয়ার্সের মতো 


৩০ 


দার্জিলিং: লেপচা ভাষায় যার অর্থ ভূত্বর্গ। 
এক সময় ছিল সিকিমরাজের শাসনাহীন। 
১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার সিকিম 
দার্জিলং দখল করে। বাঙালির কাছে 
আলাদা করে এর সৌন্দর্য বর্ণনা মার কাছে 
মামাবাড়ির গপ্পো করার মতো নিরর৫থক। 
তবে লেপচা জনগোষ্ঠীর দেওয়া পূর্বোক্ত 
টেক্কা দেওয়ার মতো একটা জায়গা এ 
রাজ্যে আছে। আপাতত আসি নদীর গল্পে। 

দার্জিলিঙের অবস্থান হিমালয় 
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পর্বতের দক্ষিণ ঢালে । ফলে সমস্ত নদ-নদী 


এসেছে। তিস্তা ও মহানন্দা__ এ দুই 
ধান নদী বেয়ে বইছে গোটা জেলার 
টি নদী-নালার জল। আছে 
নেপাল-দার্জিলিং সীমান্ত বরাবর 
নেমে আসা মেচি নদী, নকশাল 
বাড়ির পাশ দিয়ে যা বিহারের 
পূর্ণিয়ায় চলে গেছে। রনজো 
২ সিতিখোলা, কালিঝোরা, 
৯ সেবকখোলা, নেওরা নালা__ 
] এরকম অনেক ঝোরা, নালা, খোলা 
4তিস্তায় মিলে তার জলধারাকে স্ফীত 
করেছে। 

তিস্তার উৎস উত্তর সিকিমের ৬,৪০০ 
মিটার উঁচু তিস্তা-থাংসে হিমবাহ।_ লাচেন 
আর লাচুং এই দুই পাহাড়ি নদী মিলে 
তিস্তা। ভোটবর্মী ভাষার দদিস্তাং", সংস্কৃতে 
ত্রিক্ষোতা, লোকমুখে তিস্তা । তিস্তা একসময় 
করতোয়া, আত্রেয়ী, পুনর্ভবা-_ এ তিন 
ধারায় বইত। তাই নাম ত্রিস্বোতা। এখন 
নদী। পুরাণে আছে, শিবভক্ত অসুর দেবী 
দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তৃষকরর্ত হয়ে 
পড়লে শিবের আদেশে পার্বতী আপন বক্ষ 
বিদীর্ণ করে তৃষ্ণার জল ঢেলে দেন ওই তিন 
শ্রোতে। সতীর বামপদ পড়েছিল তিস্তায়। 
তিস্তা তাই লোকসংস্কারে পবিত্র নদী। তিস্তা 


সাবান! সাংলা 


না দেখলে ভাবা যায় না, যখন আপনি 
চতুর্দিকে বরফঢাকা পাহাড় নী আর 
আপেল আখরোটের বাগানের মাঝখানে 
রাত কাটাবেন অতি স্বাচ্ছন্দ্যে 


অত্যাধুনিক 


ক্যাম্প রিসর্ট 


সাংলা 
আপনাদের দিচ্ছে 
12'* 12" ডিলাক্স সুইস কটেজ, ডাবল বেড 
আসবাবপত্রসহ সংলগ্ন বাথরুম, প্রসাধন রুম, 
কন্টিনেন্টাল, হিমাচলি খাবারের বাবস্থা, কম 
সার্ভিস, রোজ সন্ধ্যায় বন ফায়ার, ডান্স 
ইগলু ক্যাম্পে রুম 51200 প্রতিদিন 
উচ্চমানের বাঙালি পরিবেশ 


এছাড়া দেখবেন 


কিন্নরের অদ্ভুত সমস্ত অভ্যন্তরীণ দৃশ্য 
যে সব সাধারণের চোখ এড়িয়ে যায়। 
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যোগাযোগ করুন 
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না দেখলে অজানাই থেকে যাবে 


[অভি সুখে ছু 


ভ্রামরীর মন্দির। পশ্চিম সিকিমের শহর 
রংপো হয়ে পশ্চিমবাংলায় ঢুকছে তিস্তা। 
মংপুর নিচ দিয়ে সেবকগোলা পাস হয়ে 
জলপাইগুড়ি জেলায় এসেছে তিস্তা । 
কার্শিয়া-এর মহালদিরাম পার্বত্য 
বনভূমি থেকে নেমে এসে লেপচা “মহলদি' 
(বাঁকা) বালাসোনে মিশে নাম নিয়েছে 
মহানন্দা। দার্জিলিং ছেড়ে বিহার, 


বাংলাদেশ, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ হয়ে 
আবার বাংলাদেশে চলে গেছে। দার্জিলিং 
জেলার মহানদী রেলস্টেশন বরাবর বয়ে 
এর কাছে - খাড়া দক্ষিণে বিখ্যাত 
পাগলাঝোরা হয়ে নামছে মহানদী। সেবক- 
শিলিগুড়ি রেলপথের পশ্চিম বরাবর এগিয়ে 
বালাসোনের সঙ্গে মিশেছে। এই সঙ্গমের 


শিলিগুড়ি। 
সিকিমের সেজিং পার্বতাভূমি থেকে 
রঙ্গিতের উৎপত্তি। দার্জিলিঙের তিস্তা 
বাজারে তিস্তার সঙ্গে মিলেছে। _ 
জলঢাকা নামছে ভুটান-দার্জিলিং সীমান্ত 
বরাবর। জলপাইগুড়িতে মিশছে তিস্তার 


বিখ্যাত। সাপের মতো বয়ে চলেছে তিস্তা । 
পথচলতি মিলেছে তিস্তা ও রঙ্গিত। উচ্চতা 
১,২৫০ মিটার । 

কার্শিয়াং__ নেপালি ভাষায় খার্সাং অর্থাৎ 
ভোরের ফ্ুবতারা। ১,৪৫৮ মিটার উঁচুতে 
অবস্থান। কার্শিয়াং-এর কাছেই পাগলাঝোরা 
প্রপাত বা মহানদী। 


লাভা__ ২,১৯৫ মিটার উচ্চতায় 


[অভিমুখে | 


বে। 5 বিহার 


কাঞ্চনজজ্ঘা ও পার্শ্ববর্তী বরফাবৃত 
৷ শৃঙ্গগুলি দেখার চমৎকার জায়গা। ১৪ 
৷ কিমি দূরে নেওরা ভ্যালি__ নেওরা নদীর 
উৎপতিস্থল। 

। লোলেগাঁও-__ হেরিটেজ ফরেস্টের লম্বা 
| ঝুলস্ত সেতুটির এখন ভগ্রদশা। জঙ্গল 
1 অবশ্য তার পুরনো গরিমা নিয়েই রয়ে 
| গেছে। 
[রিশপ-_ ২,৫০০ মিটার উচ্চতায় 
অবস্থিত রিশপের কাঞ্চনজঙ্ঘা আরও 
সুন্দরী । 


যাওয়া যায় ভুটান সীমান্তবর্তী এই সব ছবির 
মতো সুন্দর গ্রামগুলোয়। এপ্রিল-মে মাসে 
তোদে-তাংতা ফুলের উপত্যকা হয়ে ওঠে। 


সুন্দর সংসার পেতেছে। 
হিমালয় পাদদেশে পুব-পশ্চিমে বিস্তৃত 


 ঝালং__ জলঢাকা নদী ঢুকছে ভুটান ছেড়ে 
| পশ্চিমবঙ্গে । ছোট্র, ছিমছাম ঝালং-এর 
স্নিগ্ধ সৌন্দর্য। জলঢাকা বিদ্যুৎ প্রকল্প 
নিয়ে ফেরি করেন স্থানীয়রা। 

৷ বিন্দু__ ঝালং থেকে উতরাইয়ে ১২ কিমি 
| বিনদু। ডানপাশে খাড়া দেওয়ালের মতো 
৷ ভুটান পাহাড়। সামনে হিমালয় । বিন্দু নদী 
মিশছে জলঢাকায়। 
গোদকতোদে-তাংতা-_ হাঁটাপথে চলে 


জলপাইগুড়ির আয়তন ৬২৪৫ বর্গ 
কিলোমিটার । উত্তরের পার্বত্য বনাঞ্চল বাদে 
জেলার অধিকাংশ এলাকা বেলে, দৌঁআশ, 
পলিমাটিতে গড়া। 

চল্লিশ কিলোমিটার বিস্তৃত ডুয়ার্স 
রনাঞ্চল বা তরাই সৃষ্টি হয়েছে হিমালয়ের 
নদীবাহিত বড় পাথর, নুড়ি, কাঁকর, বালি, 
কাদামাটিতে। ডুয়ার্স বনাঞ্চল বাদ দিলে 
দক্ষিণ জলপাইগুড়ির মাটিতে বালির 
পরিমাণ বেশি। পাহাড়, অরণ্য, নদী, নালা, 


5911, ০এ1400301101951 
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ক+11069081 
+11016.18)100চ 


ডট 
(500/-- 2000/-) 
10151 71857815209 
ক105 50111016710115 
11011011878 
10% 70150010111 071 
170061730010176 


হোটেল, প্যাকেজ ও গাড়ী বুকিং- 
এর জন্য যোগাযোগ করদন। 


ঝোরার এশর্য যেন উপচে পড়ছে এ 
জেলায়। পশ্চিমে মহানন্দা, পুবে সঙ্কোশ, 
তিস্তা, তোর্সা, করতোয়া, ধরলা, জলঢাকা, 
রায়ডাক, ডায়না, কালজানি, মুজনাই, 
দুধুয়া, করলা-_ কত না নদী। লিশ, গিশ, 
চেল, নেওরা খোলা-_ এমন অসংখ্য নালা, 
খোলার জল মিশছে প্রধান নদীগুলিতে। 

জলপাইগুড়িতে তিস্তা ঢুকেছে 
দার্জিলিঙের তরাই অঞ্চল থেকে। তিস্তা, 
করলার সঙ্গমে জলপাইগুড়ি সদর শহর। 
বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরানীর স্মৃতি জড়ানো 
দেবীগঞ্জ, দেবীঘাট, দেবীডোবা গ্রামগ্ডলো 
তিস্তার তীরে। জলপাইগুড়ি শহর থেকে 
কমবেশি ২০ কিমি দূরে জল্লেশ মহাগীঠ। এ 
জেলায় তিস্তার প্রবাহ প্রশস্ত এবং মোটামুটি 
নাব্য। 

পুরাণে করতোয়া পবিত্র নদী বলে 
স্বীকৃত। কথিত, এই করতোয়া পার হয়ে 
টানা পরিব্রাজক 


প্রাগজ্যোতিষপুর 
গিয়েছিলেন। মহাস্থানগড়ে (অধুনা 
বাংলাদেশ) পাওয়া গেছে দেবী করতোয়ার 
পরস্তরমূর্তি। এক সময় সংযুক্ত তিস্তা- 
করতোয়া ছিল উত্তরবাংলার প্রধান 


০৪ 


শৃওসিরী শান 
০০৩০০১ 


জলপথ। “সদানীরা” অর্থাৎ সব সময় সন্কোশও 


জলপূর্ণ বলে প্রাটীন করতোয়ার খ্যাতি ছিল। 
এখন যদিও করতোয়ার সঙ্গে তিস্তার 
সংযোগ ছিন্ন। বৈকুষ্ঠপুর বনাঞ্চল থেকে 
বেরিয়ে করতোয়া বাংলাদেশে গিয়ে ফুলঝুর 
নামে যমুনা নদীতে মিশেছে। 

নেওরা খোলা__ নেওরা অরণা, গভীর 
গিরিখাত দিয়ে নেমেছে গরুবাথানে। নেওরা 
অরণ্যের খ্যাতি তার বিরল প্রজাতির 


প্রবেশ করে নাগরাকাট', রামসই, আমগুড়ির 
পাশ কেটে কোচবিহার চলে গেছে। 
ডুয়ার্স বনাঞ্চল থেকে উৎপন্ন অঙ্গার 


“2 ১০১১ এ 
৩৬৬২ ৯২ 


পট 


পীর ্ 
“ ই 


উ. ২ 


ভুটান পাহাড়ের নদী। 
ভুটানের পানখা-চু জলপাইগুড়িতে সঙ্কোশ। 
এ নদীর পশ্চিম তীর পশ্চিমবঙ্গ -আসামের 
সীমানা। 

তোর্সা বা রাগী জলধারা (তোয় রোষা) 
ভুটানের ফুন্টশোলিং ছেড়ে জলপাইগুড়ি 
ঢুকে ফালাকাটা হয়ে কোচবিহার গেছে। 


এক নজরে জলপাইগুড়ি 


পাখি, আড়াইশো প্রজাতির ফার্ন, নানা বৃক্ষ 
সমাবেশ, অসাধারণ জীববৈচিত্রাময় 
ডুয়ার্সের জঙ্গল। সঙ্গে অসংখ্য বনজ নদী। 
১৯৪৯ সালে অভয়ারণ্োর স্বীকৃতি পায়। 
মুর্তি নদীর কোলঘেঁষা যাত্রাপ্রসাদ 
নজরমিনার থেকে দেখা যায় বন্যপ্রানীদের। 
যার মধ্যে এবশৃঙ্গী গন্ডার অনাতম। বন 
বিভাগের বাংলোর জন্য বিভাগীয় 
বনাধিকারিক, বন্যপ্রাণী শাখা, অরণ্য ভবন, 
জলপাইগুড়ি__ এই ঠিকানায় যোগাযোগ 
করতে হবে। ফোন (০৩৫৬১)-২২৪৯০৭। 
চাপরামারি__ এখানেও বন বাংলো আছে। 
উপরোক্ত ঠিকানায়/ফোনে যোগাযোগ 
করতে হবে। 


বাংলোর জন্য 


[নিবাহা 


ধিকারিক, নাগরকাটা নির্মাণ বিভাগ 
(পূর্ত দপ্তর), মাল, জলপাইগুড়ি, ফোন 
(০৩৫৬২)-২৫৫১২৯ 
মালবাজার__ এখান থেকে দেখে নেওয়া 
৷ যায় গরুমারা, চাপরামারি, জলদাপাড়া। 
রাজা পর্যটন বিভাগের বাংলো বুক করা 
যায় বি.বা.দী বাগ থেকে। 
কাঠামবাড়ি,' ওদলাবাড়ি, আমবাড়ি, 
| বোদাগঞ্জ বন বাংলোর জন্য যোগাযোগ 
৷ বৈকুষ্ঠপুর বিভাগ, হসপিটাল মোড়, 
; শিলিগুড়ি। ফোন (০৩৫৩) 
২৪৩৬৪৩৬। 
মাদারিহাট__ জলদাপাড়া অভয়ারণোর 
; প্রবেশপথ । এখানে জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট 
লজ। পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের 
বাংলো আছে। যোগাযোগ: ডিভিশনাল 
ম্যানেজার, স' মিলিং ডিভিশন, 
; হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি। 
| হলং__ জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের গভীরে 
হলং বন বাংলো। একশৃঙ্গী গন্ডার ছাড়াও 


জীবজগৎ, হাতির পিঠে বন্যপ্রাণী দর্শনে 
যাওয়া যায়। ছোট্ট, প্রাণচঞ্চল হলং নদী 
রয়েছে। মাদারিহাট ও হলং-এর সংরক্ষণের 
জন্য যোগাযোগ করতে হবে-_ ট্যুরিস্ট 
পয়েন্ট, ৩/২ বি.বা.দী বাগ, কলকাতা 
ফোন(০৩৩) ২২৪৮-৮২৭১/৭৩। 

টোটোপাড়া__ পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন 
জনগোষ্ঠী টোটোদের বাসস্থান। আদিবাসী 
কল্যাণ বিভাগের একটি থাকার জায়গা 


আছে। ফোন (০৩৫৬১)-২৩০৯১৭। 
বড়ডাবরি__ হাসিমারার কাছে 
বড়ডাবরিতে থাকার জন্য ১৪ শয্যা বিশিষ্ট 
যুব আবাস এবং একটি অতিথি নিবাস 
আছে। যোগাযোগ করতে হবে__ শিলিগুড়ি 
ট্রারিস্ট ব্যুরো, পঃ বঃ সরকার, হিলকাট 
রোড, ফোন (০৩৫৩)২৫১১৯৭৪, 
২৫১১৯৭৯। 

কুঞ্জনগর__ পিকনিক স্পট। একটি মৃগদাব 
আছে। 


2528-5647 (0) 98301-9381411) 
98311-200181) 
8831030788 (মো) 2453-3873 (বা) 


৬১/১, দেশপ্রাণ শীসমল রোড, 
কদমতলা, হাওড়া -১ 
95:53 1.25035595 
2849 2571 (0) 2667 0104 ()) 


প্রত্যহ গ্যাংউক থেকে ইযুমথাং-১০৫০)াকায় 


হিমাচল-1118, রাজস্থান -27110, ভাইজাগ -আরাকু 
-18110, গ্যাউক,পেলিং, ইয়ুমথাং- 1515 1016, 
সাপ্তাহিক পুরী প্যাকেজ 


পুরীতে রান্নার সুবিধাসহ টিভি জেনারেটর সমৃদ্ধ 
সী ফেসিং নিজন্ব গেষ্ট হাউস 


পুরী, দীঘা, দার্জিলিং, গ্য।ংটক, পেলিং 
গ্রুপে ১০০ থেকে ২০০ 


হোটেল মালিক ও ট্রাভেল এজন্টরা 
যোগাযোগ করুন 


018-01৫-250 010-01)-390-400 
018 5878101)0-500-600  80-875101500 


0:9৮) পাটির বিশেষ ডিসকাউন্ট 
ভ্রমণার্থী ও 7৮] 49001 সুস্বাগতম 


309, 8. 8. 0810411 59৪1. 119109 
001105 11.1.0.110459 (চশমার শোরুম) 
1511100. 0৪100118 -700 012. 
(লালবাজার বেণ্টিক 91 0105910.) 
60 -2234-945412463-801প. 08310-19905 (1) 

853220.288 5৪7 € 


ভু _- রায়ডাক নদীর পাড়ে 
ভুটানঘাট বন বাংলো। যোগাযোগ করতে 
হবে__ পঃ বঃ বন উন্নয়ন নিগম, ৬এ, 
সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, আর্য ম্যানসন, 


অষ্টম তল, কলকাতা-১৩। ফোন(০৩৩)_ 


২২৩৭-০০৬০/ ৬১। 

জয়ন্তী-_ নদীর নাম কুমারী, রায়ডাক, 

সঙ্কোশ, বালক। আলিপুরদুয়ার শহর থেকে 

৩০ কিমি দূরে পাহাড় জঙ্গল নদী নিয়ে 

ছোট গ্রাম। জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের 
ংলো আছে থাকার জন্য। যোগাযোগ 

করতে হবে-_ নির্বাহী আধিকারিক, 


জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর, ক্লাব রোড, 
জলপাইগুড়ি। ফোন (০৩৫৬১)- 
২৩০৬৫৯। 

জয়ন্তী মহাকাল__ গভীর জঙ্গলের মাঝে 
মহাকাল গুহায় স্ট্যালাগমাইটের বিস্ময়কর 
কাজ। পাহাড় চূড়ায় মহাকাল মন্দির। 
বক্সা-_ নদীর নাম কাতলুং। শীতে পরিষায়ী 
পাখিদের মেলা বসে। আরও আছে নানা 
নামের নদী-_ রায়মাটাং তাসিডিষ্কা, রূপং, 
ওসেলুম। সাড়ে সাতশো বর্গ কিলোমিটার 
এলাকা নিয়ে ৫০০ থেকে ৫,০০০ ফুট 
উচ্চতায় বক্সা বাঘ প্রকল্প । ৩৪টা চা-বাগান 


এ অঞ্চলকে সবুজে ঢেকেছে। বক্সা দুর্গটি 
এখানে। ২,৬০০ ফুট উঁচুতে স্থানীয় ইকো 
ডেভেলপমেন্ট কমিটির ১৬ শব্যার ডর্মিটরি 
আছে। রায়মাটাং বন বাংলো আছে। 
যোগাযোগ করতে হবে__ ডেপুটি ফিল্ড 
ডিরেক্টর, বক্সা টাইগার রিজার্ভ (ওয়েস্ট), 
(০৩৫৬৪ )-২৫৫১২৯। 
রাজীভাতখাওয়া__ আলিপুরদুয়ার-বক্সার 
মাঝপথে রাজাভাতখাওয়া। লিও হাউস, 
টাইগার লজ-_ দুটো বন বাংলো আছে। 
যোগাযোগ করতে হবে__ ডেপুটি ফিল্ড 
ডিরেক্টর, বক্সা টাইগার রিজার্ভ (ওয়েস্ট), 
(০৩৫৬৪)-২৫৫১২১৯। 

পাহাড় দূরে সরে গেছে। বনজঙ্গল 
আছে। আমরা এসেছি কোচবিহার, যার 
উত্তরাংশ তরাই এলাকাভূক্ত। ৩,৩৮৬ বর্গ 
কিমি আয়তনের কোচবিহার প্রায় সমতল 
অঞ্চল। বালির ভাগ বেশি হলেও, অনূর্বর 
নয় মাটি। দৌআঁশ মাটিও আছে। আবার 
বালির ভাগ বেশি হওয়ার কারণে মাটি 
নরম। অধিক বৃষ্টির জন্য জেলার নদ-নদী 
প্রায়ই বদলায় চলার পথ। লোকশ্রুতি, 
পরশুরামের উদ্যত কুঠার থেকে বাঁচতে 
ক্ষত্রিয়দের একাংশ দেবী পার্বতীর কোচ বা 
ক্রোড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই থেকে 
কোচবিহার। জনশ্রুতি যাই হোক, কোচ 


নামটাই অধিক গ্রাহ্য। বুড়ি তোর্সা তীরে 


কোচবিহার শহর। ফালাকাটা হয়ে 
কোচবিহারে ঢুকে পড়া তোর্সা এখানে 
ধরলা, ধল্লা নামেও পরিচিত। বুড়ি তোর্সা 
মিশছে কালজানিতে। তোর্সার আর এক 
শাখা ধরলা নাম নিয়ে মিশছে জলঢাকায় । 
কোচবিহার ছেড়ে বাংলাদেশে গিয়ে সঙ্কোশ 
বা বড়গদাধরে মিশে রন্গপুত্রে পড়ছে। 
সঙ্কোশের প্রবাহপথ কোচবিহারে অল্প। 
ছোট রায়ডাকে মিশে মিশ্র জলধারার নাম 
হচ্ছে বডগদাধর। আরও নদী আছে 


জলাশয়। 
পাখিদের আনাগোনা। এ ছাড়াও লালদিঘি, 
মড়াপোড়া দিঘি, বৈরাগী দিঘি আছে। 
লালদিঘির পাড়ে ১৮৮৭ সালে নির্মিত ৭০ 
ফুট উঁচু ভিক্টোরিয়া জুবিলি টাওয়ার। 
বৈরাগী দিঘি পাড়ে শহরের অন্যতম দ্রষ্টব্য 
মদনমোহন মন্দির। 
চিলারায়ের গড়ের ধুংসাবশেষ_ 
কোচবিহার-আসাম সড়কে মহকুমা শহর 
তুফানগঞ্জে অবস্থিত। 
গৌঁসানিমারি-_সিঙ্গিমারি বা ধরলা নদীর 
অল্প দূরেই গোঁসানিমারি। শরতের কাশফুল 
ফোটা ধরলা নদীতে রঙিন পালের খেয়ার 
আনাগোনা মুগ্ধ করে। এ নদী বিখ্যাত 


গোঁসানিদেবীর মন্দিরটি ১৬৬৫ খিস্টান্দে 
তৈরি। অনেক লোকগাথা এ মন্দির ঘিরে। 
রসিকবিল__  উত্তরবাংলার একটি 
উল্লেখযোগ্য জলাভূমি । বছরভর পাখিদের 
ভিড়। লীতে উড়ে আসে পরিযায়ী পাখির 
মা ঘিরে লাগুরহাট, 


ীনাহিত পলিমার নিট এনে 
শক্ত মাটি পাওয়া যায়। তাকেই নাকি চলিত 
ভাষায় বরিন্দ মাটি বলে। এঁতিহাসিক 
নীহাররপ্রন রায় দেখিয়েছেন বাংলার 
পুরাভূমি বা রাঙামাটির একটা রেখা 
রাজশাহি অধুনা বাংলাদেশ) দিনাজপুর, 
রংপুর তেধুনা বাংলাদেশ)-এর মাঝ দিয়ে 
হষপুত্র পেরিয়ে আসামের শৈলশ্রেণী 
ছুঁয়েছে। এই পুরাভূমির মাটি গৈরিক স্থুল 
বালিময়। রর অঞ্চলই _ মুসল্মান 


হয়েছে, বখতিয়ার লক্ষ্রণাবতীতে নিজ কেন্দ্র 
স্থাপন করে তিবৃত জয়ের জন্য অগ্রসর হন। 
পথে পড়ে এক খরম্রোতা (খরতোয়া » 
করতোয়া?) নদী। এ নদীর পাড় ধরে দশ 
দিন পথ চলার পর ২০টি পাথরের 
খিলানযুক্ত সেতু পেরিয়ে একটি 
প্রাটারবেষ্টিত দুর্গরক্ষিত নগর দেখেন। 
বখতিয়ার আরও জানতে পারেন, সেখান 
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ভূটান,সেপ্ট মেরিজ্‌, 
দার্জিলিং,কালিম্পং, 
লাভা, লোলে,রিশপ, 
গ্যাং ক,ইউমথাৎ, . 
রাবাংলা,পেলিং, 
গাঁড়োয়াল, উত্তর ও 
মধ্যপ্রদেশে। 
দিল্লীতে । সমগ্র দক্ষিণ 
ও পশ্চিম ভারতে। 
বারাণসীতে। আর 
কাছেইসামতাবেড়, 
ফ্রেজীরগঞ্জ ও অন্য 
বহুগত্তব্যে। অনেক 
জায়গাতেই ৪10 
আয়োজনও আছে। 
সর্বত্রইসর্বাগীণ 
ব্যবস্থা। 
ফোন ৪২২৪৮-৫৮২৯ 


থেকে ২৫ কোশ দূরে করবওন বা করমবওনে ৫০,০০০ তুর্কি 
সৈন্য আছে। সেখানে বহু ব্রাহ্মণের বাস এবং সেখানকার বাজারে 
প্রতিদিন সকালে ১,৫০০ টাঙ্গন বা টাটু ঘোড়া বিক্রি হয়। করবওন 
বা করমবওনের স্থান নির্দেশ করেননি নীহাররপ্তন রায়। তবে 
অনেকের ধারণা, দিনাজপুরের নেকদমার হাট এই প্রাচীন করবওন। 
এখানে নাকি এখনও বহু তিবৃতি ও ভুটানি টাটু ঘোড়া বিক্রি হয়। 
নীহাররঞ্জন অবশ্য এ ধারণা সমর্থন করেননি । সে যাই হোক, গঙ্গা- 
বন্মপুত্র দৌয়াবের এই বারেন্দ্রভূমির ইতিহাস যে সুপ্রাচীন, সে 
বিষয়ে কোনও সংশয় থাকতে পারে না। তিবৃত ও চীনের সঙ্গে 
প্রাটান বঙ্গের স্থলপথ বাণিজ্যের একটি প্রধান পথ ছিল এই অঞ্চল। 
তাল, বরেন্দ্র, দিয়াড়া এই তিন ভাগে দোয়াবকে ভাগ করা হয়েছে। 
তাল নিচু জমির এলাকা । বরেন্দ বা পুরাভূমির সম্প্রসারিত অঞ্চলে 
ভূমি অসমতল, আন্দোলিত। দিয়াড়া বলে নদীর বিস্তীর্ণ চরকে। 
মালদহে এ ধরনের দিয়াড়া বা চর বেশি দেখা যায় মহানন্দা নদীতে । 

বিহারের পূর্ণিয়া জেলা থেকে পশ্চিম দিনাজপুরের সীমানা ধরে 
প্রবাহিত মহানন্দা। ইটাহারে মিশেছে নাগর নদীর সঙ্গে । সংযুক্ত 
জলধারা মালদহে ঢুকে গেছে। নাগরের উৎপত্তি দিনাজপুর, কুশিয়া, 
জলপাইগুড়ির তিন সীমানার সংযোগস্থল আটোয়ারি গ্রামের এক 
জলাশয়। বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর ১৪৪ কিমি পথ পাড়ি দিয়ে 
ইটাহারে গিয়ে মিশেছে মহানন্দায়। 

কুলিকের জন্ম বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁ। কুলিক মিশছে নাগরে। 
কুলিকের তীরবর্তী রার়গঞ্জের পাখিরালয়। 

চারমতী বা শ্রীমতীর জন্ম কালিয়াগঞ্জের এক জলাভূমি থেকে। 
কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার হয়ে মালদহে টুকেছে। বালিয়া নদীর সঙ্গে 
টারমতীর সঙ্গমে এক উঁচু জঙ্গাজমি, জনশ্রুতি অনুযায়ী প্রাচীন 
একডালা দুর্গ । 

টাঙ্গন এসেছে জলপাইগুড়ি থেকে। দক্ষিণ দিনাজপুরের 
কালিয়াগঞ্জের কাছে। গঙ্গারামপুরের পাশ দিয়ে চলে গেছে মালদহ। 

পুনর্ভবার উৎপত্তি দিনাজপুরের ব্রান্মাণপুকুর (অধুনা 
বাংলাদেশ) নামের জলাশয় থেকে। গঙ্গারামপুরে ঢুকেছে 
পশ্চিমবাংলার দিনাজপুর। পরে মালদহে প্রবেশ করে আবার 
বাংলাদেশে গেছে। 

আত্রাই বা আত্রেয়ী__ বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার 
জয়গঞ্জ, বীরগঞ্জ কোতোয়ালি হয়ে চাঁদপুরের কাছে দক্ষিণ 
দিনাজপুরে প্রবেশ করেছে আত্রাই। বালুরঘাট শহর হয়ে ীমাস্তবর্তী 
ডাঙ্গিগ্রাম হয়ে আবার বাংলাদেশে চলে গেছে। এ ছাড়াও উত্তর ও 
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দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ডাহুক, খরি, পিতানু, 
সুধানা এরকম বেশ কিছু ছোট নদা আছে। 


এক নজরে দিনাজপুর 


রায়গঞ্জ কুলিক পাখিরালয়-- উত্তর 
দিনাজপুরের সদর শহর রায়গঞ্জে ১৪,০২২ 
একর বনভূমিতে কুলিক পাখিরালয়। স্থানীয় 
পাখিরা ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিযায়ী 
পাখিদের আনাগোনা ফি-বছর। জুন-জুলাইয়ে 
বর্ধার শুরুতে বাসা বাঁধার তোড়জোড় চলে । 
তখন খাবারও বিস্তর। জলাশয়ের কাঁকড়া, 
শামুক, ঝিনুক, সাপের বাচ্চা, কীটপতঙ্গ, মাছ 
৬১ সবই মেলে পর্যাপ্ত। ডিম ফোটা ছানাদের 
প্রশিক্ষণপর্ব চলে নভেম্বর অবধি। ডিসেম্বর- 
যাওয়া। 

বাণগড়-_ পৌরাণিক কোটিবর্ষ। পুনর্ভবা নদীতীরে যার ধূংসাবশেষ। 
বালুরঘাট যাওয়ার পথে গঙ্গারামপুর থেকে বাঁদিকে কিছুটা গেলে 
বাণগড়। বলিরাজপুত্র বাণাসুরের ও উধা-অনিরুদ্ধের পৌরাণিক 
কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু এই বাণগড়। বাণগড় ও পার্খবর্তী এলাকা জুড়ে 
এক বৃহৎ সমৃদ্ধ নগরের ধৃংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। কন্ষোজ ও 
পাল রাজবংশের লিপি, অসংখ্য মূর্তি, মন্দির ও প্রাসাদের ভাঙা ইট, 
পাথর স্তন্তের টুকরো মিলেছে। এতিহাসিকদের অনুমান, দৈর্ঘো 

১৮০০ এবং প্রস্থ ১,৫০০ ফুট বিস্তৃত ছিল এ নগর। 
বাংলার আদি বা প্রাক-ইতিহাসের উন্মেষ ঘটেছিল প্রান 
রাঢ়দেশে__ অধুনা বর্ধমান, বীরভূম এবং সংলগ্ন মেদিনীপুর, 
বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলায়। মহাবীর ধর্মপ্রচারে এসেছিলেন রাঢের 
কোনও অঞ্চলে, জৈন ধর্মপ্রন্থে যাকে বজ্ুভূমি বলা হয়েছে। বজ্রভূমি 
নামেই এ অঞ্চলের ভূমির কাঠিন্য স্পষ্ট, হয়ে যায়। অথচ সবটাই 
অনূর্বর, রুক্ষ নয় বজ্রভূমির। কিছু কিছু অঞ্চল বাদ দিয়ে আজও 
শসাশ্যামল প্রাটীন রাঢুদেশ। এই জেলাগুলির প্রীণপ্রবাহ ময়রাক্ষী, 


অভিমুখে 


বক্রেশ্বর, কোপাই, অজয়, কুমুর, দামোদর, 
সুবর্ণরেখা, কংসাবতী। এই সব নদ-নদীর 
উৎপত্তি ছোটনাগপুর, রাজমহল পাহাড়। 
শীত, গ্রীষ্মে এরা শীর্ণকায়। বর্ষায় ফুলে 
ফেঁপে ওঠে, দু'কুল ছাপায়। বহু সহত্র বছর 
ধরে স্ফীত এই সব জলধারা পাহাড় থেকে 
পাথর মেশানো লাল গেরুয়া মাটি বয়ে 
মাটিকে ঠেলে নিয়ে গেছে দৃরদূরাস্তে, 
কোথাও বেশি, কোথাও কম। সংক্ষেপে 
এটাই পশ্চিমবঙ্গের পুরাভূমি ভূপ্রকৃতি। 
| নীহাররঞ্জন রায় লিখছেন: “এই ভুমির 
| প্রাণদাত্রী নদ-নদীগুলির তীরে তীরে 


| বাঙালির প্রাচীনতম সংস্কৃতির অভ্যুদয় 
৷ ঘটেছিল, বাঙালির চাষবাস, ধানা 


| শস্যোৎপাদন,. ঘরবাড়ি নিমার্পি 
1 জীবনোপায়ের নানা পথ।'প্রত্বুতান্তিকেরা 
' যাকে বলেন তান্রাশ্মীয় পর্ব, পশ্চিমবঙ্গে 
৷ তার সূচনা ১১০০-১২০০ খ্রিস্টপূর্বান্দে। 
| বসন্তপুর, রাজারডাঙা, গোস্বামীখণ্ড, 
| মঙ্গলকোট, গঙ্গাডাঙী, কীর্ণাহার, চন্তভীদাস- 


হা 
বন 
রে 
রন 
রর 
টে 


যুগের! বর্ধমান শহরের 
কিলোমিটার দূরে বাণেম্বরডাীয় উৎখননে 


ময়ূরাক্ষী, বক্রেম্বর, অজয়, কুমুর, দামোদর 
অববাহিকায় শস্যশ্যামল এই অঞ্চলে গড়ে 
উঠেছিল উন্নত সংস্কৃতি। এর সঙ্গে জলপথ 
ও স্থলপথে দেশ-বিদেশের অন্যান্য অঞ্চলের 
যোগাযোগ ছিল। 


মাঝে ৭,০০২ কিমি আয়তনের বর্ধমান 
জেলা। বর্ধমান নামের সঙ্গে জৈনধর্মের 
অতীত সম্পর্ক স্প্ট। মহাবীরের আর এক 
নাম বর্ধমান। বর্ধমানের অধিবাসীদের কাছে 
দুঃখের নদ দামোদর, যার উৎস বিহারের 
পালামৌ জেলার খামারপাট পাহাড়। 'দা- 
মুণ্তা' কথার অর্থ মুণ্ডাদের জল। সেই 
দামুণ্ডাই ক্রমশ দামোদরে পরিণত। এ নদীর 
মোট দৈর্ঘ্য ৫৩৮ কিমি, যার মধ্যে বিহারের 
অংশটুকু ২২৮. কিমির। পুরুলিয়া ছেড়ে 
দিশেরগড় কোলিয়ারির কাছে বর্ধমান জেলা 
ছুয়ে অণ্তাল, দুর্গাপুর ছাড়িয়ে, খগ্ডঘোষের 
কাছে বাঁকুড়া সীমানা ছেড়ে বর্ধমান জেলায় 
ঢুকেছে। এর পর বর্ধমান সদর ছাড়িয়ে 
শক্তিগড়ের কাছে প্রায় সমকোণে বেঁকে, 
জামালপুর হয়ে হুগলি ও হাওড়া জেলায় 
ঢুকে হাওড়ার শিবগঞ্জ গ্রামের কাছাকাছি 


২৮/২৯ | 


থেকে ২৩ কিমি দূরে ঘণ্টা সাতেকের পথে 


প্রনবেশ সরকার 


কলকাতা থেকে ৬৬৩ কিমিঃ ও শিলিগুড়ি থেকে ৮০ কিমিঃ দূরে ২১৮৫ মিঃ অর্থাৎ ৭১০০ ফুট উঁচুতে পশ্চিম বাংলার শিরে কোহিনুর মণি হয়ে 
দার্জিলিং এর অবস্থান। রূপসী দার্জিলিং এর রূপের তুলনা হয় না, এখানের ঘরে হানা দেয় জানালা ঠেলে বিজ্ময়ে ভরা মেঘেরা সামনেই চিরহরিৎবর্ণ 


অর্থাৎ খোলা ছাড়ানো পাহাড়। পথের চারপাশে ঘেরা ঘন সবুজ উপত্যকা । এখানে থাকার ব্যবস্থাও আছে।কিভাবে যাবেন ফালুটে? 
এ ব্যাপারে আপনাকে একদম মাথা ঘামানোর দরকার নেই, আপনি দার্জিলিং-এ উঠুন হোটেল সুরভিতে (10161 ১721 7 :- 03547 
2254649) হোটেল সুরভির কর্ণধার অমিত দাস ও তন্ময় চৌধুরি । হোটেলে ১৬টি রুম,টিভি,গিজার, কাপেটি!কাঞ্চনজ্ঘা ঘর থেকে দৃশ্যমান। 
কনডাকটেডট্যুরঃ-_দার্জিলিং-এ ৭টি পয়েন্ট। গামায়া পার্ক,টাইগার হিল, রকগার্ডেন ও দুটি পয়েন্ট,কম খরচে ফেরার ব্যবস্থা করে দেয়। 
| খাবারের ব্যবস্থা £__ সকালে ব্রেক ফাস্টে পুরি, সবজি, বাটার টোস্ট সঙ্গে অমলেট, দুপুরে গরম ভাতের সঙ্গে শুক্তো, আলুপোস্ত, ভাজা, ডাল, 
মাছের কালিয়া, চিকেন কারী। বিকালে চায়ের সঙ্গ স্্যাক্স, রাত্রে চাইনিজ ডিসের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। অথচ বাজেট খুবই কম। প্রতিজন থাকা 
খাওয়ার জন্য ২০০টাকা করে নেয়। অবশ্য গ্রুপ বুকিং-এর ক্ষেত্রে এরা অনেকটাইকমিয়ে দেয়। 
বিস্তারিত জানতে কলকাতা অফিসে আসুন অথবা ফোন করুন £_71২01197; [./১1), 83, 5.511011101199 7080, 0801 1121106 
8901110.-3311511100111016819.7001026 91: 033.2465.6952 (0), 033-75881218 (8)110119-983134578819831315775 


৩৯ 


২] রূপ পাগলপারা হয়ে ওঠে পর্যটকেরা। 


হুগলি বা ভাগীরঘীতে পড়ছে। 
বরাকরের উৎপত্তিস্থান ছোটনাগপুর 
মালভূমি। বাথানবাড়িতে এসে পশ্চিমবঙ্গে 
দিশেরগড়ের কাছে দামোদরে পড়ছে। এই 
নদীর কাছে কল্যাণেশ্বরী মন্দির । 
বর্ধমান-বীরভূমের সীমানা গড়েছে 
অজয়। এ নদের প্রবাহপথ পশ্চিম থেকে 
পুবে। বর্ধমানে এর উপনদী কুনুর। উৎরা 
তিলবানির কাছাকাছি উৎপন্ন হয়ে 
মিশেছে। এ ছাড়া তুমনি বলে একটা ছোট 


দিগস্ত প্রসারিত সমুহান কাঞ্চনজঙঘা। 


উত্তাসিতি অপরূপা কাঞ্চনজঙঘা। 


সান্দাকফু পথ গিয়েছে প্রকৃতির গড়া 
মাঝখান দিয়ে। 

আর সিলভার ফারে ছাওয়া-এ পথে চেন 
পাখির কৃজন ক্লান্তি ভোলায়। সান্দাকফু 
৩৬০০ মিঃ উঁচুতে ফাক-লুট বা ফালুট 


৪0৮ 


নদী আছে বর্ধমানে। 
এক নজরে বর্ধমান 
বর্ধমান শহর : ১৯৫৫ অবধি জমিদারি 


প্রথা চালু ছিল বর্ধমানে, যার নানা নিদর্শন 
ছড়ানো জেলা জুড়ে। বিজয়তোরণ 
পেরিয়ে রাজপ্রাসাদ, এখন বর্ধমান 
বিশ্ববিদ্যালয় । পির বাহারামে আছে ফকির 


: জলেশ্বর শিবের মন্দির 
খ্রিস্টীয় দশম শতকের কোনও এক সময় 
তৈরি হয়। জৌগ্রাম নামের উৎপত্তি 


কলীনগ্রাম : _হাটতলার় দেবী শিবানীর 
মন্দিরটি ৯৬৩ শকাব্দ আর্থাৎ ১০৪১ 
খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। এ ছাড়া 

স্থাপতোর মধ্যে আছে গোপেশ্বর 
মন্দির। শ্রীকৃষ্ণ বিজয়কাব্য রচয়িতা 
(রচনাকাল ১৪৭৩-১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ) 
মালাধর বসুর জন্মস্থান কুলীনগ্রাম। 
মালাধর বসু তাঁর কাব্যপ্রতিভার স্বীকৃতি 
পান তদানীস্তন গৌড় সন্ত্রাটের কাছ থেকে। 
গুণরাজ খান উপাধি দেওয়া হয় তাঁকে। 
কালনা : কালনার খ্যাতি বৈধব ও শাক্ত 
ধর্মচর্চার কারণে। বৈষব ও শাক্ত 
নামে অদ্বিকা কালনা বলে খ্যাত। 


বেগুয়াডহরি ছবি: শুভ্রা বিশ্ঞাস 


দুর্গাপুর : দামোদর তীরস্থ শিল্পনগরী। 
রয়েছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের ৬৯২ 
মিটার লম্বা দুর্গাপুর ব্যারেজ। সাজানো 
গোছানো দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপ। 
দামোদরের লাগোয়া রাজা পর্যটন বিভাগের 
অতিথি নিবাসটিও চমৎকার । 


আসানসোল : কয়লা কুৃঠির দেশ, আবার 
শিল্পনগরীও। এগারো কিলোমিটার দূরে কবি 
মন্দির বরাকর নদী সংলগ্ন; 
রা এতিহাসিকদের 
সিদ্ধলগ্রাম বর্তমান বীরভূমের 
দির ছোটনাগপুর মালভূমি এসে 
মিশেছে বীরভূমে। নানা ধর্ম, নানা মন্দির, 
পাঁচ সতীগীঠ ভিন্নতর মাত্রা দিয়েছে 
৪,৫৫০ বর্গ কিমি আয়তনের এ জেলাকে । 
দক্ষিণে 
দী অঙ্য়, 
আগেই 


পাহাড়। দুমকা সদর হয়ে দক্ষিণ-পূ্বগ 
ময়ুরাক্ষী বীরভূমে ঢুকেছে। উন, 
সীইথিয়া, পাঁচথুপি হয়ে চলে গেছে 
মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমায়। উল্লেখযোগ্য 
উপনদী পুশকানি। 

ময়ূরাক্মী থেকে বেরিয়ে ডাওকি নদী 


ভি খে 


| গেছে। বিহারের পার্বতাভূমি থেকে বেরিয়ে মহম্মদবাজারের কাছে 
[ নদ 

বাঁশলৈ-এর জন্ম বিহারের বাঁশবাহাড় থেকে। পালসার কাছে 
অজয় : বর্ধমান ও বীরভূম জেলার সীমানা নির্দেশক এ নদের 
প্রভাব বীরভূমের জনজীবনে ময়ুরাক্ষীরই মতো। পলাশখলির 
কাছে বীরভূমে ঢুকে পাণুবেশ্বর, ভেদিয়া ছেড়ে পুবে প্রবাহিত। 
৷ জনপদ অজয়ের তীরে তীরে। এ নদের উল্লেখ করেছেন গ্রিক 
এতিহাসিক টলেমি। এখানে প্রধান উপনদী হিংলা। 
৷  বক্ধেশ্বরের উৎপত্তি সাঁওতাল পরগনার সুদ্রাখিপুর গ্রামের 
৷ কাছে। এর পর বক্রেম্বর উণ প্রত্রবণের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত 
হয়ে পার্বতীপুরে মিশেছে চন্দ্রভাগা নদীর সঙ্গে। তার পর এ নদী 
মিশেছে কোপাই-এর সঙ্গে। এ ছাড়াও সিদ্ধেশ্বরী, নুনবিল, যমুনা, 
জেলায়। 


চা 


| এক নজরে বীরভূম 

৷ ললাটেশ্বরী মন্দির : রামপুরহাট থেকে নলহাটি ১৬ কিমি। 
সাওতাল পরগনার লাগোয়া গ্রামে ছোট টিলার ওপর মন্দির। 
একানন পাঠের এক পীঠ। কারও মতে, সতীর নলা কেনুইয়ের 
নিন্নভাগ) পড়েছিল, কারও মতে ললাট। একই টিলার ওপর মন্দির 
আর শহিদ মাজার শরিফ। বর্গিদের সঙ্গে যুদ্ধে শহিদ হন পির 
কেবল আশা। তাঁরই স্মৃতিতে মাজার। বিচিত্র এক নিমগাছ আছে 
মাজার এবং মন্দিরের মাঝখানে । মন্দিরমুখো পাতা তেতো, 
মাজারমুখী পাতা ততটা নয়। প্রত্বতান্তিক খননে পাওয়া গেছে 
প্রাটান, মধ্য, প্রস্তরযুগের নানান অন্ত্রশন্্। 

মল্লারপুর : রামপুরহাট-সাইথিয়ার মাঝে মল্লারপুরে ২৫টি 
মন্দিরের এই গ্রাম আনুমানিক ১২-১৩ শতকের। 

সাইথিয়া : সতীর কণ্ঠনালি বা কণ্ঠহার পড়েছিল বলে লোকবিশ্বাস। 
১৩১০ বঙ্গাব্দে তৈরি নন্দকেশ্বরী মন্দির। 

তারাগীঠ : প্রাটান মন্দির ধূংস হয়ে গেছে। নতুন মন্দির তৈরি হয় 
১২২৫ বঙ্গাব্দে। টেরাকোটার আধচালা মন্দির। টেরাকোটায় 
রামায়ণ- মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে রয়েছেন সপরিবার দেবী 
দুর্গা। বশিষ্ঠ এবং বামাক্ষ্যাপার সিদ্ধপীঠ। সতীর উর্ধনেত্রমণি 
এখানে পড়েছিল বলে কথিত। জীয়ৎকুণ্ড নামে এক পবিত্র কুণ্ড 
আছে। 

একচন্রাগ্রাম : তারাগীঠের সাত কিমি দূরে মহাভারতবর্ণিত 
একচনক্রাগ্রামে পাণ্ুবরা বাস করেছিলেন ব্রাহ্মণবেশে অজ্ঞাতবাসের 
সময়! পাণগুবতলা নামে একটি জায়গা আছে। পাশের অসুরালয় 
গর্ভাবাসে। গর্ভাবাস বৈষ্ঞজবদের পরমতীর্থ। 

ডাবুক : বীরচন্দ্রপুর থেকে তিন কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এই 
শৈবতীর্থ। ১২৮৭ বঙ্গাব্দে ৮০ ফুট উঁচু অনাদি শিবলিঙ্গের মন্দির 
তৈরি হয় ভিক্ষালন্ধ অর্থে। 

কোটাপুর : কথিত, অজ্ঞাতবাসকালে এখানেও ছিলেন পাগুবরা। 
মদনেশ্বর শিবমন্দির আছে। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রদীপ আকৃতি বিরাট 
পাথরখণুকে কুন্তীর প্রদীপ বলা হয়। আছে বকাসুরের মালাইচাকি। 
নানুর : লোকগাথা অনুযায়ী বৈষ্ণব কবি চণ্তীদাসের জন্বস্থান। 
যদিও গবেষকরা একমত নন। চণ্ডতীদাসের রজকিনী প্রণয় বৃত্তত্ত 


দিনরাত জুড়ে কাঞ্চনজওঘার অসাধারণ মোহিনী রূপ পাগল করে তোলে। 
পূর্ণিমার রাতে টাদের আলোয় এক অসাধারণ রূপ ধারণ করে পেলিং। উদিত 
সূর্যের এক অনন্য রূপ দেখুন কাঞ্চনজঙঘায়। মস্ত এক প্রাগৈতিহাসিক গিরগিটি 
যেন-_ ক্ষনে ক্ষনে রঙ বদলায়। গাড়ি পথে কাঞ্জচনজঙঘা দর্শনের সবচেয়ে কাছে 
তাই যথেষ্ট পপুলার আজ পেলিং। বসন্তের ফুলদল মোহময় করে তোলে পেলিং- 
এর প্রকৃতি। আর পাঁচটা পাহাড়ি শহরের মতো ম্যালের অভাব পেলিং-এ। তবে 
হেলিপ্যাডটি পেলিং-এর ম্যাল। পায়ে হেঁটে লোয়ার পেলিং-এ কটেজ ইন্ড্রাস্টিজ 


রডোডেনড্রন ছাড়াও নানান ফুলে-ফলে ভর্তি পথের চারপাশ। তেমনই হেমলক, 
ম্যাগনোলিয়া রডোডেন ফুলের উপত্যকা ভার্সেও দৃশ্যমান মনাস্ট্রি থেকে। পেলিং 
থেকে ট্রেক করে ৩ দিন বেড়িয়ে নেওয়া যায় ফুলের উপত্যকা ভার্সে। 

পেলিং থেকে ২০০ কিমি দূরে রিমবি ফলস। পাশেই রিমবি হাইড্রো- 
[ইলেকট্রিক প্রোজেক্ট। রিমবি থেকে ১৪ কিমিঃ দূরে কিংবদস্তি খ্যাত লেপচাদের 
হোলি লেক কেচিপেরি বাইচ্ছাপুরণের সরোবর ইচ্ছাপূরণের জন্য খ্যাত ১৮২০ 
মিঃ উঁচু কেচিপেরির চারপাশ প্রেয়ার ফ্ল্যাগ ও গাছগুলিতে ছাওয়া, তবে পাতা 
পড়ে না লেকের জলে। পড়লেও পাখিরা ছো মেরে তুলে নেয় সঙ্গে সঙ্গে। মানে 
পৃণ্য হয় __ নানান ব্যাধির উপসমও মেলে লেকের স্বচ্ছ জলে। জনশ্রুতি, যে 
কোনও কামন৷ পূরণ উইশিং লেক কেচিপেরিতে । আর আছে ছোট ছোট গুম্ফা 
লেকেরধারে। , 


খোলায় প্রদীপ ভাসায়। পেলিং থেকে ২৯ কিমি: দূরে ২ টি পাহাড়ের খাজে ৩০০ 
ফুট উচু থেকে দুর্দম বেগে নামা কাঞ্চনজঙ্ঘা-আকর্ষণে অনবদ্য। সূর্যালোকের 
রামধনুর ৭ রঙ প্রতিভাত হয়-_ তাই রেইনবো ফলস ও বলে থাকে। এখান থেকে 
৬ কিমিঃ দূরে ইয়াকসাম। কিভাবে যাবেন ও কোথায় থাকবেন? আপনি 
কাঞ্চনকন্যা, কামরূপ বা দার্জিলিং মেল ধরে চলে আসুন নিউ জলপাইগুড়ি 
স্টেশনে, সেখান থেকে জিপে করে পেলিং-এ। উঠুন আপার পেলিং-এ হোটেল 
সিনিওলচুতে। 094341-03373(03595-258572) 

হোটেল সিনিওলচুর কর্ণধার গৌতম সাহার, তত্বাবধানে প্রতিদিন বিশেষ 
প্যাকেজ পেলিংসহ হিলে, ভার্সে,ও ইয়াকসামের। পেলিং-এ হোটেল সিনিওলচুর 
প্রতি রুম থেকে কাঞ্চনজঙ্যা দৃশ্যমান। রুমে কার্পেট, গিজার ও কালার টিভি। 
বর্তমানে ২৪ ঘণ্টা রুম সার্ভিস । হোটেলের ভিতর একটি অনবদ্য রেষ্টুরেন্ট 
আছে, যেখানে আপনি পাবেন বাঙালী রান্নার সমস্ত পদ তাছাড়া চাইনিজ ফুডের 
ও ব্যবস্থা। বিস্তারিত অধ্যানুসন্ধানের জন্য কলকাতা অফিস 2548.807410) 
38302.66450 ডানকুনি অফিস 2858-5182 


৪১ 


ভি খে 


এখানকার লোকমুখে চতুর্দশ শতকের কবি 
চণ্তীদাস প্রথমে শাক্ত ছিলেন। পরে বৈষ্ঞব 
হন। তাঁকে হত্যা করেন কীর্ণাহারের নবাব 
কিলঘিস খাঁ। চণ্তীদাসের মন্দিরটিও ধৃংস 
! করা হয়। সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতকে স্থানীয় 
তিলি সম্প্রদায়ের মানুষরা ধৃংসস্তূপ থেকে 
৷ মন্দিরটি পুননির্মাণ করেন। কবির আরাধ্য 
। দেবী বীণাপানি সর্বতী। 

৷ লাভপুর : সতীগীঠ। কথাসাহিত্যিক 
' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান। 
ফুল্পরা দেবীর মন্দিরের জন্য খ্যাত। ১৩০২ 
| বঙ্গাব্দে তৈরি মন্দিরে কচ্ছপাকৃতি 
৷ শিলাখণ্ডই দেবী ফুল্পরা। মন্দির সংলগ্ন 
৷ মজে যাওয়া দিঘি ঘিরে জনশ্রুতি, 
অকালবোধনে রামচন্দ্র এখান থেকেই ১০৮ 


পাওয়ার আশায় দেবী চ্তীকে তুষ্ট করতে 
মহারাজ সুরথ লক্ষ বলি দেন। সেই থেকে 
বলিপুর কালক্রমে বোলপুর হয়ে যায়। 
শান্তির আশ্রয় খুঁজে পান অন্য এক 
মনীবী। ১৮৬১ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
২০ বিঘা জমি কেনেন। ১৮৭৩ সালে 
এলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯০১ সালে ৫ জন 
মাত্র ছাত্রকে নিয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রম তৈরি 
[করলেন  ১৯২১-এ বিশ্বভারতী 


সোসাইটি। ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী 
কেন্ড্রীয় য়ের স্বীকৃতি পেল। 
পাঠভবন,  শিক্ষাভবন,  বিদ্যাভবন, 


] 
কন্কালীতলা : প্রান্তিক স্টেশন থেকে সোজা 
পথে কঙ্কালীতলা। আর এক সতীগীঠ। 
সতীর কাঁকাল বা কোমরের অংশ এখানে 
পড়েছিল বলে কথিত। কুণ্ডের পাড়ে দেবী 
মন্দির। চৈত্র সংক্রাস্তিতে তিন দিনের মেলায় 
দূরদূরান্তের মানুষের ভিড়। 
বক্রেম্বর : অতীতে অষ্টাবত্র বা আটর্বেকা 
মুনির সাধনস্থল ছিল বলে কথিত। ব্রহ্মাকণ্ড, 
অগ্নিকুণ্ত, জীবনকুণ্ড, চন্দ্রকুণু, সূর্য, 
ভৈরবকুণ্ড__ বক্রেম্বরের উষ্ণ প্রক্রবণগুলির 
জনপ্রিয়তা আছে। উষ্ততা ৩৬০-৬৭০ 
সেন্টিগ্রেড। অগ্নিকুণ্ডের জল সবচেয়ে গরম। 


নিসর্গের মাঝে ২০০০ ফুট দীর্ঘ নদীবাঁধ। 

রায় 

গ্রাম সংলগ্ন ইলামবাজারের একটু দূরেই 

বিখ্যাত পাণ্ুরাজার টিবি। প্রত্ুতাত্বিক খননে 

বনকাটি গ্রামে পাওয়া গেছে খ্রিস্টপূর্ব 
তান্রাস্মীয় 


১১০০-১২০০ 


আবিষ্কৃত হয়েছে বাস্তনিদর্শন, পোড়ামাটির 
টালি, লোহার তৈরি ফলা, তীক্ষু সুচ। একটি 
অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন কালো রঙের 
স্টিয়াটাইট পাথরে খোদিত সিলমোহর, যার 
ওপর খোদিত একটি মাছ ও ঢেউ খেলা 
রেখা। এই চিহ্গুলি থেকে ইংরেজ গবেষক 
মাইকেল রিডলে অনুমান করেন ৩:৫০০ 
বছর আগে ভূমধ্যসাগরের ক্রিট দ্বীপের 
সঙ্গে নৌ-বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল প্রাচীন 
বাংলার এই অঞ্চলের। 

১৩,৭২৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকা 
নিয়ে গঠিত এ রাজ্যের সবচেয়ে বড় জেলা 


কুণ্ডের জলে সালফার আছে। হিলিয়াম 
গ্যাসের সন্ধান মিলেছে। বক্রনাথ শিবের 
বক্রেশ্বরধাম ও মহিষমর্দিনীর মন্দিরে 
পুণ্যার্থীদের ভিড় হয়। 

মাসাঞ্জোর : চারপাশে পাহাড় ঘেরা মনোরম 


মেদিনীপুরের ভৌগোলিক _গড়নটা তিন 
রকম। পশ্চিম-উত্তরে মালভূমি, মাঝে কিছুটা 
বদ্ধীপ অঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্বে বালিয়াড়ি দিয়ে 
তৈরি উপকূল অঞ্চল। ল্যাটেরাইট ছাড়া 
এঁটেল, দোআঁশ, বেলে দৌঁআশ মাটি পাওয়া 
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দক্ষিণ- পৃবমুখো জ জমির 
কুড়া, বীরভূম, পূরুলিয়ার 
মেদিনীপুরের ইতিহাস। 
প্ের (অধুনা তমলুক) বন্থ 


বর্ণনা বৃহৎ নৌ-বাণিজা ক হিসাবে; 
[ আত টলেমি, ফা-হিয়েন, হিউয়েন 

উ এবং ইৎসিঙের বিবরণে তাশ্রলিপ্তের 
ক মা বহুবার। দণুভুক্তির (অধুনা 
| দাতর) নামও উল্লিখিত হয়েছে। 
| ৯ দেওুভুক্ি) একটি গ্রাম জনৈক 
বাক্তিকে দান করা হচ্ছে। গ্রহীতা 
[ সেখানকার বাস্তুভিটে, জলাধার, “গর্ত' 
৷ পাচ্ছেন ওই তাত্রপট্টের নির্দেশ অনুসারে 
প্রশ্ন উঠবে, হঠাৎ “গর্ত” কেন। দাঁতন সমুদ্র 
তীরবর্তী হওয়ার কারণে জোয়ারে ঢোকা 
সমুদ্রের নোনা জল গর্তে সঞ্চিত হত। 
নুন। বহু প্রাটান এ ব্যবসা। সেজন্য গর্তের 
স্বত্বাধিকারও যে প্রয়োজন! 

মেদিনীপুরের প্রধান নদ-নদী 
রূপনারায়ণ ও কংসাবতী। শিলাবতী__ 
দ্বারকেশ্বর যুক্ত হয়ে রূপনারায়ণ নদের 


এসে শিলাবতীর সঙ্গে মিশছে। মিলিত 
৮০ কিমি দীর্ঘ রূপনারায়ণ ঘাটাল থেকে 
বে প্রবাহিত হয়ে কোলাঘাট ছেড়ে 
গেঁয়োখালিকে দক্ষিণপাড়ে রেখে হুগলি 
নদীতে পড়ছে। হাওড়া-মেদিনীপুর জেলার 
সীমানা নির্দেশক এই নদ। ঘাটাল, কোলাঘাট, 
তমলুক, মহিযাদল এ নদের দক্ষিণতীরে। 
কংসাবতী ঢুকছে বাঁকুড়া হয়ে। বাঁকুড়া ছেড়ে 
এ জেলায় ঢুকে তারাকেণী, ভৈরববাঁকি, 
কুপিন নদীর সঙ্গে মিশছে। মেদিনীপুরের 
প্রায় মাঝখান দিয়ে এঁকেবেকে গেছে 
কংসাবতী। চলার পথটিও দীর্ঘ। 
বন্দরের কাছে হুগলি নদীতে (ভাগীরখী) 
পড়ছে হলদি। 
কালিয়াঘাই (কেলেঘাই)__ ঝাড়গ্রামের 
কলসিডাঙা থেকে বেরিয়ে জালপাই-এর 
কাছে কাঁসাই নদীতে পড়ছে। 
সুবর্ণরেখা-_ মূলত বিহার-ওড়িশার নদী। 
সুবর্ণরেখার চলার পথ ৪৭৭ কিমি দীর্ঘ 
গোগীবল্লভপুর, হাতিবাড়ি হয়ে দাঁতিনের 
কাছে ওড়িশায় ঢুকেছে। সুবর্ণরেখা তীরে 
রর এক প্রাচীন তীর্থ। 
ডুলুং__ সুবর্ণরেখার উপনদী। এই ডুলুং, 
কাঁসাই, সুবর্ণরেখা, তারাফেণী নদীর 
অববাহিকা অঞ্চলে বিশেষ করে ঝাড় গ্রাম 
সম্নিকটবর্তী এলাকায় 


মহকুমা 

নিষ্কাশনের চুল্লি, পাথর ও তামার হাতিয়ার 
পাওয়া গেছে। ঝাড়গ্রামের লালজল গ্রাম, 
গোগীবল্পভপুরের পাতিনা গ্রামে আদি 
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গুহামানবের গুহার সন্ধান মিলেছে। 

মেদিনীপুর জেলায় এ ছাড়াও আছে 
কুলবাই, তমাল, পারং, ক্ষীরাই, রসুলপুর 
নদী। 


এক নজরে মেদিনীপুর 


তমলুক : শুন, মৌর্য, কুষাণ, গুপ্ত, পাল ও 
মধ্যযুগের অসংখা পুরাবস্তর পাওয়া গেছে 
তমলুক ও সন্নিহিত এলাকা থেকে। অদূরে 
রূপনারায়ণ ও সমুদ্রের অবস্থান প্রাচীন 
বন্দরনগর তাশ্রলিপ্তের গড়ে ওঠার কথা 
সমর্থন করে। তান্্রাশ্মীয় পর্বের আদিম 
সভ্যতার নিদর্শনও মিলেছে। খরিস্টপূর্ব ৫ম- 
৪র্থ শতকের পদ্ম, চক্র, হস্তী, মৃগ, সিংহ 
চিহিত মুদ্রা পাওয়া গেছে রূপনারায়ণের 


এককালে মহারাজ অশোকের প্রতিষ্ঠিত স্তস্ত 
ছিল। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ এটি 
দেখেছিলেন। মন্দিরপ্রধান তমলুকের 
উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মন্দির হল রামজিউর 
সপ্তরথ দেউল, চারচালা জগমোহন, জিষ্ু 
হরির সপ্তরথ দেউল। জিষ্ণ হরির সপ্তরথ 


দেউলে সেন আমলের পাথরের দুটি ঝাড়গ্রামের রাজবাড়ি, মূগদাব দর্শনীয় কাঁকড়াঝোড়: কুসুম, শাল, সেগুন, মহুয়া, 


বিষবুমর্তির পূজা হয়। বেলপাহাড়ি : ঝাড়গ্রাম থেকে ৪৫ কিমি দূরে আকাশমণি গাছ নিয়ে ৯,০০০ হেক্টরের 
ঝাড়গ্রাম : শাল, পিয়াল, মহুয়ায় ঘেরা শালে ছাওয়া পাহাড়ি গ্রাম। গভীর জঙ্গলে ভালুক, বুনো শুয়োরের দেখা 


] মেলে। দলমার হাতিরাও 
; আসে এ অঞ্চলে। - 
]  বেলপাহাড়ি ও 


৷ কীকড়াবোড যাওয়ার আগে (সের, 
প্যটকদের অনুরোধ সর্বশেষ 

; আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাচাই ছঁ 
করে নেবেন। 
পাথরা : মেদিনীপুর শহর (রর 
থেকে কিছু দূরে কংসাবতীর 
গা ঘেঁষে পাথরা গ্রামে দুশো 
। বছর আগের বেশ কিছু মন্দির 
রয়েছে। পাথরায় প্রাটীনতম 
বৌদ্ধ, জৈন সংস্কৃতির নিদর্শন 
মিলেছে। হি 


দীঘা : উপকূল বাংলার অন্যতম আকর্ষণ 
বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী দীঘা। ঝাউবন, 


এবং সায়েন্স মিউজিয়াম রয়েছে। 


বীরভূম, দক্ষিণে শিলাবতী নদী, পুবে গড় 
মান্দারণ এবং পশ্চিমে পঞ্চকোট। ষোড়শ 
শতকের শেষ ভাগ থেকে উনিশ শতক 
টেরাকোটা মন্দিরগুলির নির্মাতা, মার্গীয় 
সঙ্গীতে বিখ্যাত বিষুপুর ঘরানার 


টা 


পৃষ্ঠপোষক, বাঁকুড়ার মল্লরাজারা ক্ষত্রিয় 
ছিলেন, না অনার্ধ-_ এ নিয়ে মতভেদ যাই 
থাক, বঙ্গ সংস্কৃতির সার্বিক মূল্যায়নে 
বাঁকুড়া-বিষ্ুপুরের অবদান সোনার হরফেই 
লেখা থাকবে। 
প্রাগেতিহাসের স্বাক্ষর বাঁকুড়ার ১,৪৪২ 
ফুট উচু সাড়ে তিন কিলোমিটার বিস্তৃত ঘন 
জঙ্গলে ঢাকা শুশুনিয়া পাহাড়ে। এই শৈল 
উপত্যকায় পাওয়া গেছে হাজারেরও বেশি 


্রাণীকুলের জীবাশ্ম যার মধ্যে হাতি, সিংহ, 
ঘোড়া, গবাদি পণ্ড, মহিষ, জিরাফ আছে। 
্রাটীন প্রাণী জীবন বিশেষজ্ঞ অরুণকুমার 
দত্তের এক নিবন্ধে জানা যাচ্ছে, শুশুনিয়ার 
সিংহ ছিল ভারতের জীবিত সিংহের চেয়েও 
বৃহৎ আকারের। শুশুনিয়া পাহাড়ের গুহায় 
রাজা চন্দ্রবর্মনের শিলালিপিতে (খিস্টীয় 
চতুর্থ শতক) পুষ্করণ নায়ের নগরের উল্লেখ 
আছে। দামোদর নদের তীর্থ এখনকার 
পোখরনা/পাখান্নাই সেই পুষ্করণ, শুশুনিয়া 
পাহাড়ের উত্তর-পূর্ব যার অবস্থান। শুঙ্গ 
আমলের পুরাতাত্ত্িক নিদর্শনও পাওয়া 
গেছে পোখরনায়। জৈন ধর্মের বিস্তারও 
ঘটেছিল অতীতে এ জেলায়। দামোদরের 
হাড়মাসড়া, এমন বহু অনামী গ্রামাঞ্চলে 
প্রাচীন প্রত্রনিদর্শন  ছড়ানো-ছেটানো। 
৪৫ 


গ্যাংটক, ছান্গু, নাথুলা, 
ইয়ুমথাঙ, রাবাংলা, 
পেলিং ও ইয়ুমথাঙ 


ফোন - ০৩৩ ৩০৯৩৩৭৩৮ / 


৩২০২২৫৩৫ / ২৮৬৩-১৩৬৫ 
মেল - 08%০09196281)009-.00.1 


মুকুটমাণিপুর ছবি: দীপক গুপ 


যা পরবর্তী কালে বৈষ্ুব সহজিয়া 


এবং 
নিয়েছে। জেলার মূল নদ-নদীগুলো হল 


জেলায় প্রবেশ। ধলকিশোর বা দ্বারকেশ্বর 
নদ বিষুপুরের পাশ দিয়ে আরামবাগ হয়ে 
হুগলি জেলায় ঢুকেছে। পুরুলিয়া থেকে 
প্রতাপপুরের কাছে ধলকিশোরে এসে 
মিলেছে। এই দুই নদীর সঙ্গমের কাছে 
বাঁকুড়া শহর। 


বাকুড়ার ইদপুরে। সেখান থেকে ছাতনা 


ঢোকার মুখে মুকুটমণিপুরে কুমারী নদীর 
সঙ্গে মিলেছে। এখানেই কংসাবতী 
(কাঁসাই) ড্যাম। সম্মিলিত জলধারা গেছে 
রানীবাঁধ, রাইপুর, সারেঙ্গা হয়ে মেদিনীপুর 
ভেলায়। 


বাঁকুড়ায়। আর আছে ১৮০০ শতকে 
বিষ্ুপুর রাজার গণিতজ্ঞ শুভক্করের কাটা 
শুভন্কর দাঁড়া ও খাল। 


তৈরি বরাহঘূর্তি, যার অংশবিশেষ মাটিতে 
গোঁতি। জৈনমূর্তি আছে, আছে অতিকায় দুই 
শিবলিঙ্গ ভুবনেশ্বর এবং গন্ধেশ্বর। 
ছাতনায় বাশুলিদেবীর মন্দির. বডু 
চণ্তীদাসের জনস্থান ছাতনা। বাশুলিদেবীর 
মন্দিরটি বড় চন্তীদাস পুজিত। মন্দির 
সংলগ্ন পুকুর ঘিরে এক আশ্চর্য জনশ্রুতি 
আছে। রি পি 
মুকুটমণিপুর- কংসাবতী-কুমারী নদী 
সঙ্গমে কী বাঁধের লাগোয়া সুন্দর 
নিসর্গ শোভার মাঝে মুকুটমণিপুর। 
চারপাশে ছোট পাহাড়ি টিলা, আকাশমণি, 
শালের জঙ্গল ঘেরা। 
অন্বিকা নগর__ একসময় জৈন সংস্কৃতির 
পীঠস্থান ছিল। কংসাবতী বাঁধ থেকে সামান্য 
দূরে অবস্থিত। 
দেউলভিড্যা__ এ নামে তিনটি গ্রাম আছে 
ড্রার ছাতনা থানাতে। ততীষটি 
পুরাকীর্তির দিক থেকে অধিক খ্যাত। বাঁকুড়া 


জলাশয় রয়েছে বিষুপুরে। এগুলো ব্যুহের 
রাজপ্রাসাদকে। 

দলমাদল কামানটি ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দের। 
গোপাল সিংহ তখন মল্লভূমের রাজা ।ভাঙ্কর 
পণ্ডিতের নেতৃত্বে মারাঠ। বর্গি বাহিনীর 
আক্রমণ ঠেকাতে ৩.৮ মিটার অর্থাৎ সাড়ে 
বারো ফুট লম্বা এই কামানটি তৈরি হয়েছিল। 
দলমর্দন থেকে দলমাদল। 

আছে ছিন্মস্তার মন্দির। 
রাসমঞ্চ__ ১৫৮৭-তে বীর হান্বিরের 
তৈরি। ৫ ফুট উচু, দৈর্ঘ্য প্রস্থ মিলিয়ে ৮০ 
ফুট। ঝামা পাথরের অভিনব স্থাপত্যরীতির 
মঞ্চ। 
কাজও অনবদ্য। ১৬৯৪ সালে এটি তৈরি 
করেন মল্লরাজ দুর্জন সিংহ। 
রাধালাল জিউ মন্দিরর_ ১৬৫৮ সালে 
তৈরি মাকরানা পাথরের মন্দির। 
রাধাশ্যাম মন্দিরর_ ১৭৫৮ সালে চৈতন্য 
সিংহের তৈরি। 


মল্পরাজ রঘুনাথ সিংহ তৈরি করেন। হিন্দু 
মন্দির দেওয়ালে। 

গৌকুলনগর-_ বাঁকুড়া জেলার সবচেয়ে 
পুরনো পঞ্চরত্বু গোকুলচাঁদের মন্দির 
বিষ্ুপুরের কাছাকাছি গোকুলনগরে। 
মন্দিরের কাছেই আছে বিশাল পাথরের 


৪৬ 


রাইপুর-_ তালডাংরা, সিমলাপাল হয়ে 
কংসাবতীর তীরে রাইপুর। শিখরগড় নামে 
বহু প্রাটীন দুর্গ, প্রাসাদ ও মন্দিরের ধূংসম্তুপ 


পাওয়া গেছে! 

পাটনা যখন পাটলিপুত্র সেই সময় 
পাটলিপুত্র থেকে তাম্রলিপ্ত বা দামলিপ্তি 
(তমলুক) বন্দরে পৌছতে 
তির পেরিয়ে যেত 
রাজগীর, ঝরিয়া, তৈলকুম্পী (অধুনা 
পুরুলিয়ার তেলকুপি), রঘুনাথপুর, ছাতনা, 
রা 
জনপদের উল্লেখ দেখি। তৈলকুম্পী বা 
তেলকুপি ছিল সুদীর্ঘ নদীপথ যাত্রার মাঝে 
বণিকদের বিশ্রামস্থল। তৈলকুম্পী বন্দরে 
এসেছিলেন পার্্বনাথ, খষভনাথ। সে 
অনেকদিন আগের কথা। পুরুলিয়া জেলার 
রাও 
অনেক কিংবদস্তী। একটি কাহিনী হল 
অবস্তীরাজ (বর্তমান উজ্জয়িনী) ,তাঁর 
সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে নিয়ে পুরুযোত্তম ক্ষেত্র 
দর্শন করতে যাওয়ার পথে পুরুলিয়ার 
ঝালদার কাছে শিবিরে বিশ্রাম করছিলেন। 
এখানে যে পুত্রের জন্ম দেন রানী তাকে ত্যাগ 


মিলে কংসাবতী নদী । কাঁসাই বাঁকুড়া জেলায় 

গিয়ে মিশছে কুমারী নদীর সঙ্গে। 

পুব ঢাল বেয়ে। বরাহভূম, মানবাজার হয়ে 

বাঁকুড়ায় ঢুকে কংসাবতীর সঙ্গে মিলেছে। 
শিলাবতীর উৎস পুচ শহরের নিকটস্থ 

উচ্চভূমি। বাঁকুড়ায় চলে গেছে। 

ধলকিশোর 


জন্ম। বাড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের দিকে চলে 
গেছে। 
দামোদর-_ এ জেলায় প্রবাহপথ সামান্য। 
টি পাঞ্চেত জলাধার ছেড়ে মধুকুন্ডার কাছে 
হন এবং প্রতিষ্ঠা করেন পঞ্চকোটি পুরুলিয়া থেকে বর্ধমান জেলায় প্রবেশ 
' রাজোর। করেছে। 
| আর এক কাহিনীতে শুনি অরুণবন এই প্রধান নদ-নদীগুলো ছাড়াও 
৷ নামে সেকালে পরিচিত ছিল পঞ্চকোটি। অযোধ্যা পাহাড় থেকে পুরুলিয়ায় অসংখ্য 
৷ বাবা-মায়ের সঙ্গে অরুণবনের মাঝ দিয়ে ছোট নদী ও নালা নেমেছে। এদের মধ্যে 
যাওয়ার সময় অলক্ষ্যে শিশু অনন্তলাল আছে শঙ নদী, সাপুলি নালা, সালদা নালা, 
হাতির পিঠ থেকে পড়ে যায়। শিশুটি বড় রূপাই, কুলুবেড়া, কারু, শোভা, বান্দু বা বান্দু 
৷ হয় কুর্মি সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে। পরে নালা, গোবাই, গৌরা, কালজাই, কাদরগহরা, 
কুর্মিরা অনস্তলালকে বি রাজা টুর্গা, কিস্টবাজার, সিন্দ্রী। 
করে। লোকশ্রুতি এই নজরে পুরুলিয়া 
' অনস্তলালেরই তৈরি পঞ্চকোট দুর্গ শচিমনলো 
৷ ৬,২৫৯ বর্গ কিমি আয়তনের পাহাড়, অযোধ্যা পাহাড়-_ বৈশাখী পূর্ণিমায় দিশুম 
জঙ্গল, নদীময় পুরুলিয়ার নদ-নদীর সংখ্যা সেন্দ্রা বা শিকার উৎসব হয়। সীতাচাটানে 
নেহাত কম শয়। মেলা বসে। 
সুবর্ণরেখা বিহারের পালামৌ থেকে বাঘুমন্ডি/চড়িদা, ঝালদা, আড়সা__ ছৌ- 
এসে পুরুলিয়ার পশ্চিমভাগ কিছুটা ছুঁয়ে নাচের মুখোশ তৈরি হয় এ-সব গ্রামে। 
। তোরং, সুইসা হয়ে আবার বিহারে ঢুকেছে। চড়িদা পন্মভূষণ প্রাপ্ত সদ্যপ্রয়াত ছৌ-শিল্পী 
কংসাবতীর এ জেলায় স্থানীয় নাম গন্তীরা সিং মুড়ার বাসস্থান। এই গ্রামগুলি 
৷ কাঁসাই গারু। অযোধ্যা পাহাড় সংলগ্ন থেকেই ঝুমুর, নাচনির মতো এশ্বর্যময় 
ঝাবর বনপাহাড় থেকে নেমেছে কাংসাই লোকসংস্কৃতির জন্ম। 
৷ নালা । পথচলতি সাহারসোর নালার সঙ্গে 


চান 58091168192 ৯ 81771021 
দু: 
7০91 রি ৬৫110 % 91501015 


নেপাল - 2515, ৯২ - 1418, 19110, 


হিমাচল - 118, 2115, 19110, সিকিম - 416, 

1011, রাজস্থান -27110, বোথে গোয়া -24110, 

জম্মু কাশ্মীর -1716, কুমায়ুন-1715, 

সুন্দরবনে 3 5৫2 রিস্ট 

ও শ্রীনগরে হাউসবোট 

1116 1017৭ 170110055 
303, 8৪. 8. 087001) 909৪1. 
175109 01711051810. 80058 
(15110001] 0810818 . 12. 


(লালাবাজার / বেস্টিক 910:95317% এ) 
চ0-2234-945812863-8015188310.19905 


| আ ভি ম খে চু 


পথে দেখার মতো সুইসা এবং দেউলির | ভারত সেবাশ্রম সক্ের কেন্দ্রসমূহ 
মন্দিরগুলি। | 
| তুলিন__- বাংলা-ঝাড়খণ্ডের সীমানায় | এই সংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় কেন্দরগুলির তালিকা 


] জানগনো বিস্তারিত জানতে 
| হাল । মাঝে সুবর্ণরেখা। নিসর্গ সুন্দর। রর রাসবিহারী আভিনিউ 
| মরগুমা- মরগুমা জলাধার রয়েছে। | বোলিগঞ্জ) কলকাতা- ৭০১ ০১৯, ফোন (০৩৩) 
| বিরাট হুদ, পাহাড়, জঙ্গল মিলিয়ে সুন্দর | ২৪৪০-৫১৭৮/ ২৪৪০-২৩২৭/ ২৪৪০-২৩২৬ 
জায়গা। | নিয়মকানুন 
৷ পাকবিড়রা-_ পুইঞ্চা ব্লকের পাকবিড়রার | সাধারণত তিন দিন থাকতে দেওয়া হয় ও কোনও পর্ব, 
| খ্যাতি জৈন মন্দিরের জন্য। দশম থেকে | মিলা বা বিশেষ তিথির সময় অন্তত ১৫ দিন জাগে 
[শর রিপ্লাই কার্ডে চিঠি দিলে ঘরের ব্যবস্থা করা হয় ও 
৷ দ্বাদশ শতকের মধ্যে তৈরি হয়েছিল | তালাচাবি ভা 
| টি | তালাচাবি, হালকা বিছানা ও মশারি সঙ্গে নেওয়া ভাল 
' মন্দির গুলি। কাঁসাই নদীর অববাহিকার এই | 0 কোনও কোনও কেন্দ্রে দুপুরের/রাতের প্রসাদ 
অঞ্চলে তুইসামার ভগ্ন স্থাপত্যকীর্তি থেকে | পাওয়া যায় এ আশ্রমের শৃঙ্খলা ও পবিত্রতা বজায় 
জিদ বৌ রাভাতীর দির তাস] ক ও অভ 
যায়। সহযোগতা কাম্য ? চহ্িত স্থানগু ত যাত্রীদের 
রা | জন্য যথেষ্ট সংখ্যক থাকার ব্যবস্থা আছে। 
বুধপুর পাকবিড়রা থেকে মানবাজারের | চিঠি লিখতে চাইলে প্রতি কেন্রের আগে ভারত 
পথে পড়বে বুধপুর। মাকরানা পাথরের | সেবাশ্রম সঙ্ঘ লিখতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি 
তৈরি বুদ্ধেশ্বর শিবের মন্দির আছে | জেলায় সদ্বের কেন্দ্র রয়েছে। যাত্রীদের জন্য সব 
এখানে । বিষ ও গণেশ মূর্তিও আছে। নাম | জায়গাতে থাকার ব্যবস্থা না থাকলেও প্রয়োজনে 


কর্তৃপক্ষ থাকার ব্যবস্থা করেন। এ ব্যাপারে 
থেকে মনে হয় নবম থেকে দ্বাদশ শতকে | ওহ রর সম্ঘের 
বৌদ্ধ চৈত্য ছিল। ওপরের ঠিকানা কথা বলে নেওয়া ভাল। নিচে জেলা 


নল াহাে লেে 
যার ডর ৃ * শিলিগুড়ি: সুভাবপল্লী, জেলা দার্জিলিং 
দুয়ারসিনি। বান্দোয়ান থেকে ১৫ কিমি | পিন-৭৩৪ ৪০১, ফোন (০৩৫৩) ২৪-২২২৩২ 
দর কৃতি দৃশ্য চমৎকার। বনের মাঝ | জেলা ভিজা 
8 রি ০৩৫২) ২৩৫-২৭৭৫ 
৬৫৮ লে নর গমাহালিদ 


৫ ফোন (০৩৫২২) ২৫-২৪৩৩ 
ছোট ছোট টিলা, জঙ্গলঘেরা নদীচর, ী মালদা - মালদা: সাহাপুর, ফোন (০৩৫১২) ২৬. 


দু'নদীর দু'রঙ আর শালজজল মিলেমিশে । ০৪৫৯ 
। অন্তত সুন্দর দোলাডাঙা। একটা মুগদাব | ০ ঘুর্শিদাবাদ - উুরঙ্গাবাদ: জেলা মুর্শিদাবাদ, ফোন 
] 0৩৪৮৫) ২৬২৪৪২ 


আছে। আছে পিকনিক স্পট, যদিও দি 
রাত্রিবাসের জায়গা নেই। নদীয়া, পিন- ৭৪১ ৩০২, চবি ২৪- 
গড় পঞ্চকোট-_- দামোদর সংলগ্ন ] ০২২৭ 

, পঞ্চকোট পাহাড়। কথিত ৮১ খ্রিস্টাব্দে | এ বর্ধমান - দুর্গাপুর: জেলা বর্ধমান, ফোন (০৩৪৩) 
দামোদর শেখর প্রতিষ্ঠা করেন। পঞ্চকোট | কনার নীলু। জোন 58২1 
বা পাঁচেট রাজ্য। অন্য জনশ্রুতিগুলিও এ | এ ই সিউডি,জেলা বীরডম ফোন (০৩৪৬ 
পর্যায়ে প্রথমেই_ আলোচিত হয়েছে। | রা ০ রি 
পঞ্চকোট পাহাড়ের ওপর রাজপ্রাসাদ, | ০৩৪৬১) ২২৫-৩২২৭/ 

দুর্গের ভগ্মাবশেষ আছে। পাহাড়ের 15 পুরুলিয়া: ফোন (০৩২৫২) ২২২- 


নুদেশে রয়েছে মন্দির তোর ২০৫৬ 

ধৃংসাবশেষ। চিনির | 0 বাঁকুড়া - বাঁকুড়া: ্ণবানন্দ পল্লী, পিন- ৭২২ ১০১, 
দেউলঘাটা' আরটা ব্লকের ফোন (০৩২৪২) ২২৫-০৭৪৪, বাঁকুড়া: রানীবাঁধ, 
রি বরাম ] ফোন (০৩২৪৩) ২২৫-০২৩২ 


মৌজার দেউলঘাটা কংসাবতী তীরের | মেদিনীপুর - হোদেখালি: জেলা মেদিনীপুর, ফোন 

গ্রাম! পনেরোটির বেশি মন্দির ছিল ! (০৩২২৪) ২২৩-১২১৯, ছেদ ট্রাইবাল 

[ নু ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, জেলা পুর, মহিযাদল: 

রা তি | ফোন (০৩২২৪) ২২৪-০৩৬১, পুকুরিয়া: ফোন 

ঠা + | (০৩২২১) ২২৫-৭৩৪১, কোলোনেলগোলা: জেলা 

দেউলঘাটায় পাওয়া শিলালিপি থেকে ! মেদিনীপুর, ফোন (০৩২২২) ২২৬-৩৩৬৪ 

জানা যায় পরাক্রমশালী রাজা রুদ্রের পুত্র | ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা - ডায়মন্ডহারবার: জেলা দক্ষিণ 

দ্বাদশ শতকে তৈরি করেন এই সব মন্দির। | ২৪ পরগনা,পিন- ৭৪৩ ৩১, ফোন (০৩১৭৪) ২৫৫- 

সাহেববাঁধ__ জেলা শহর পুরুলিয়ার | ২৬৯, গঙ্গাসাগর জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৩৪ 
রর এই | ৬০৬, ফোন (০৩২১০) ২৪০-২০৫ 

শি আকর্ষণীয় জন ভূমিতে 9 কলকাতা - গড়িয়া: প্রণবানন্দ রোড, কলকাতা- 
তে পরিযায়ী পাখিদের ভিড়। জেলা | ৭০০ ০৮৪, ফোন (০৩৩) ২৪৩০-৩৫৮০ 

শহরেই আছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ] 

বসতবাটি। | 


মহাশ্বেতা রায় 
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এবারের গন্তব্যের জন্য প্রয়োজন হতে পারে এমন 
কিছু বিরামকক্ষের হদিস। 

5 কোথায় খোঁজ:অনুসন্ধান কেন্দ্রের কাহাকাছি কোনও 
নোটিস বোর্ডে বিরামকক্ষের সাম্প্রতিকতম তথ্য থাকার 
কথা । সেখানে না পেলে স্টেশন অধিকর্তা বা চিফ বুকিং 
সুপারভাইজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 

ও নিয়মকানুন: রেলের বৈধ টিকিট থাকতেই হবে ৬ 
ডরমিটরিতে সাধারণত মহিলাদের থাকতে দেওয়া হয় না 
৬ প্রতি চবিশ ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া নির্ধারিত হলেও 
কোথাও কোথাও দিনের খণ্ডিতাংশেও (যেমন ১২ 
ঘণ্টা) বিরামকক্ষ ভাড়া পাওয়া যায় ৪ একই রকম 
ভাবে কোনও কোনও স্টেশনে ডর্মিটরি ছাড়াও দুই 
শয্যা বা বহু শয্যা বিশিষ্ট কক্ষগুলিতে এককভাবে থাকা 
ঘেতে পারে ৬ দক্ষিণ-পূর্ব রেল-সহ কিছু কিছু 
আঞ্চলিক রেলে বিরামকক্ষ অগ্রিম সংরক্ষণের সুবিধা 
আছে। সে-ক্ষেত্রে টিকিট নং/পি. এন. আর. নং, ট্রেন 
নং, গল্ভব্যে পৌঁছবার তারিখ-সহ অগ্রিম টাকা মানি 
অর্ডার করে সংশ্লিষ্ট স্টেশন সুপারিনটেন্ডেন্ট/ 
মাস্টারকে পাঠাতে হবে। 

ও সঙ্কেত: শীতাতপনিয়ন্ত্রি- ক, শীতাতপ 
নিয়ন্ত্রণহীন- খ, ডর্মিটরি- গ, অন্যান্য-ঘ। স্থাননামের 
পর “খ৫২)-৬-১৫০ টাকা থাকার অর্থ 
শীতাতপনিয়ন্ত্রণহীন কক্ষ (দ্বিশয্যা)-৬টি ঘর-কক্ষপ্রতি 
মূল্য প্রতিদিন ১৫০ টাকা" । তবে ডর্মিটরির ক্ষেত্রে 'গ- 
১২-৪০ টাকা" লিখে বোঝানো হয়েছে মোট ১২ শয্যার 
ডর্মিটরি ঘরগুলিতে প্রতিদিন প্রতি শয্যার মূল্য ৪০ 
টাকা।অনেক সময় আগাম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই হঠাৎ হঠাৎ 
বিরামকক্ষের ভাড়ার পরিবর্তন করা হয়ে থাকে। তাই 
সাম্প্রতিকতম তথ্য দেওয়া থাকলেও ভাড়া বৃদ্ধিতে 
বিভ্রান্ত হবেন না। 

নিড জলপাইগুড়ি-_ ক(২)-২-৪০০ টাকা, খ(২)-৬- 
১৬০ টাকা, খ(৩)-১-১৮০ টাকা, গ-১২-৫০ টাকা ৬ 

শিলিগুড়ি জং__ খ(২)-৩-২৪০ টাকা, গ-৪-৫৫ টাকা 
& নিউ কোচবিহার-_ খ(২)-২-১২০টাকা নিউ 
আলিপুরদুয়ার. খ(২)-১-১২০ টাকা & 

আলিপুরদুয়ার জংশন-__ খ€২)-১-১২০ টাকা ৬ 

হাওড়া__ খ(২)-৮-৩০০টাকা ৬ শিয়ালদহ__খ(২) 
-৪-১০০ টাকা, গ-১০-২৮ টাকা গ বোলপুর-_ 
ক€২)-১-৪০০ টাকা, খ(২)-১-২০০ টাকা, গ-১০-৫০ 
টাকা ৬ তারকেশ্বর-_ গ-৬-২৫টাকা ও পাকুড়-_ 
গ-৬-৫০টাকা & রামপুরহাট-_ খ(২)-২-৬০ টাকা, 
গ-৬-২৫ টাকা ৬ কৃষ্ণনগর-_ গ-৫-১৬ টাকা & 

শাত্তিপুর-__ খ(২)-১-৩২ টাকা & বহরমপুর 
কোর্ট-_ গ-৪-১৬ টাকা ু মুর্শিদাবাদ-__ খ(২)-২- 
২০০ টাকা, গ-৪-১৬ টাকা গু ডায়মন্ডহারবার-__ 
খ(২)-২-৫২টাকা & আসানসোল-_ ক(২)-৩-৩০০ 
টাকা, খ(২)-৩-১৫০ টাকা, গ-৮-৫০ টাকা ৬ 

দুর্গাপুর-__ ক(২)-২-৩০০ টাকা, খ(২)-৪-১৫০ টাকা 
৬ চিত্তরগ্তন-__ খ(২)-৪-১০০ টাকা, গ-৬-৩০ টাকা 
৬ সিউড়ি__ খ(২)-১-১০০ টাকা ৬ মালদা 
শহর__ ক(২)-১-২০০ টাকা, খ(২)-৪-১০০টাকা, গ- 
১২-১৫ টাকা ৪ নিউ ফরাক্কা-_ খ(২)-২-১০০ টাকা, 
গ-৬-১৫টাকা ৬ বর্ধমান-__ খ(২)-১-১০০টাকা ও 

বেলুড়-_ খ(৪)-১-২০০ টাকা, গ-৬-৫০ টাকা ৬ 

খঙ্গাপুর-__ ক€২)-১-২৬০ টাকা, থ(২)-৬-১৫০ টাকা, 
গ-(২)-৮-৪০ টাকা (দুটি ঘর) & মেদিনীপুর-_. 
খ(২)-১-১১০টাকা & আদ্রা__খ(২)-১-১০০ টাকা, 
গ-৪-২৫ টাকা ৬ বাঁকুড়া__ গ-৪-২৫ টাকা 

বিষুপুর-_ গ-২-২৫টাকা ৬ পুরুলিয়া-_ খ(২)-২- 
১০০ টাকা ৬ মুরি-_ খ(২)-১-১০০ টাকা ৬ 

বার্নপুর__ গ-২-২৫ টাকা। মহাম্মবেতা রায় 


